


মাঘ-ঠৈত্৪ ১৩৭৬ 
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রবীক্দ্রভারতী বিশ্বাবিষ্ভালয় 


৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 


a 
রবীন্দরভারতী পত্রিক। বধ ৮ সংখা! 


শুনহ মানুষ ভাই-_ 


সন্তান উপ্রে স্বদেশ সত্য 


তাহান উপন্রে নাই । 








রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ বিজ্ঞাপন ৩ 





রবীন্দ্র কাব্যশিল্পের বিচার আমাদের সমালোচনায় এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কেন না শিল্প সদ্ধে আমাদের 
ধারণাই অত্যান্ত অন্পষ্ট ও সংশয়িত। এইখানে গোৌরীপ্রসাদ এক নিঃসংশয় কচিপ্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র কাব্য পরিক্রমা করেছে ও অতিকথনের সঙ্গে শিল্পসঙ্গত মিতভাষণের পার্ধকা নির্ণয়ে কোন সংকোচ 


| করে নি। ডঃ শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দরকাব্যে শিল্পরূপ - গৌরী প্রসাদ ঘোষ 
এই কয় মাস ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনা ক'রে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি__সে হচ্ছে এই যে, সমাজে, ধর্মে, 
শিক্ষায় এবং সর্বপ্রকার কার্ধে যেমন, তেমনিই সাছিতোও ‘পলিটিক্স’ পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করেছে_ জীবনের | 
কোনখানটাতেই আর শুচিতা রইল না। __বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত চিঠি । 
মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ 
আজহার উদ্দীনখান ও ডঃ ভবতোষ দত্ত 
সম্পাদিত ও সংকলিত 
সবুজপত্র সারণী প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচন! 
বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী 








ডঃ রখীক্নাথ রায় 
কলিকাত৷ £ ৯ জিজ্ঞাসা £২৯ 
TOWARDS AN INTEGRATED SOCIETY Ra. 35°00 : 


by TARLOK SINGH 

Reflection3 on Planning, Social Policy and Rural Institutions. 

Desmy B vo. 560 pp. Cloth with Jacket. 
POVERTY AND SOCIAL CHANGE RBs. 25°00 
by TARLOK SINGH 
Second Reovised Edition. Demy 8 vo. 340 pp. Cloth with Jacket. 


SLENDER WAS THE THREAD: Kashmir Confrontation, 1947-48 Rs. 27°50 
by Lt. Gen. L. P. SEN, D. 8. O., with a Foreword by FRANK MOBRAES. 
Royal 8 vo. 940 pp. with 29 Sketoh-maps and 20 halt-tone illustrations. 

POWER TO THE PEOPLE? A Chronicle of India 1947-67 Re. 35°00 


by 8. K. DEY, Minister for Community Development, 
Cooperation and Panchayati Raj, 1956-66, and Minister 
for Mines and Metals, 1966-67. 

Demy 8vo. 3 40 pp. Cloth with Jacket. 


ORIENT LONGMANS LIMITED 
17, Chittaranjan Avenue, Caleutta-13. 


BOMBAY MADRAS NEW DELHI 


ূ 


দ্বিতীয় বর্ধ। 
| তৃতীয় বর্ধ। 


চতুর্থ বর্ষ। 


%/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-? 


হু তাহ এ ১০২ 
585 
ECF ৯ \ 
চু ৬১০১৯ 
হ চি a 


বিজ্ঞাপন ৪ 
| ব্বীন্দ্রভারতী পত্ৰিকা 


পুরাতন সংখ্যা 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার পুরাতন যে সংখ্যাগুলি 
পায়া যায় নিযে তা উল্লেখ কঃ! হল-- 

প্রথম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্ধ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
যায়। 

৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যায় । 

১ম, অয় ও ৪র্থ তিনটি সংখ্য! পাওয়া 


যায়। 
১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 


যায়। 
পঞ্চম বর্ষ। ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়। 
যায়। 
১ম থেকে ওর্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
যায়। 
১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই 
পাওয়া যায়। 
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । 
রবীন্দভারতী বিশ্ববিভ্ভালয় 


ব্রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা 


নিয়মাবলী 


ষষ্ট বর্ধ। 


সগ্ুম বধ । 





( ববীক্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাসিক 
| সাহিত্যপত্র । প্রতি জাহ্ুয়ারী এপ্রিল জুলাই ও 


অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয় । 

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । বাধিক গ্রাহক চাদ! 
চার টাকা । “সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং' 
গ্রাহকের দায়িত্বে পাঠানো হয়। রেজিত্রি ডাকে 
সাত টাক! । 


| সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় 


প্রকাশিত হুয়। 





সপ 


রবীজ্জভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
সম্পাদক $ সঞ্জীবকুমার বসু 
ত্রমালিক পত্রিক। 
৪ প্রার্তিস্ভান ৪ 
পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট 
ও 
অন্তান্য পত্রিকা স্টলে 
£ কস্মেকতি সুহ্যলান গ্রন্থ £ 
ব্রবীন্দ্র-নাটাথারা 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
সাধনা ও সংস্কাতি 
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 





দ্০+০০ 


8৫০ 


ঈশ্বর গুপ্ত এ বাংলা সাহিত্য 


সঞ্জীবকুনার বসু 


সঞ্তীবকুমার বস্থ 
স্মৃতিময় অতীত 





oo 


বাংলা কাবে) পাশ্দাভা প্রভাব 


রেখে | 


(অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 


গ্রস্থসমালোচনার জন্তে দু’কপি পুস্তক পাঠাতে হবে। 
বিশ্ববিদ্ভালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকান্টলে 


এবং পত্রিকা সিণ্ডিকেট অফিসে (১২/১ লিওসে গ্রীট, 


কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া ঘায়। 
রবীজ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


কোন £ ৩৪-৫২৪১ 


আধুনিক বিশ্ব-নাট/প্রতিভা 


১৬ ০০ 


০55 


৪ প্রাপ্তিস্থান £ 
বইপাড়ার সমস্ত দোকান 


সংস্কৃতি প্রকাশন 


১* হেক্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা ১ ফোন 


পিন ও ও 








রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ব্য ৮ সংখ্যা ১ বিজ্ঞাপন ৫ 

| | রা - 
যুগজয়ী বই of fr ro fd) 

কালিকট থেকে পলাশী_ শ্রুদতীন্দ্রমোহন ৃ টিটি 

চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য গলসগ্গ্রহ 


অভিযান কাহিনী | দশটি যূলাবান মানচিত্র । [৬..*) | প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্সপৃ্তি উপলক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি_ ডঃ সুধাংশুবিমল | তার গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নুতন সংস্করণ প্রকাশিত 
বড়ুয়া রচিত ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা | হয়েছে। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন 
সম্বলিত । [১০০] | করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সামরিক পত্রে 
ঠাকুরবাড়ীর কথা-_ এঁহিরণয় বন্দোপাধ্যায় প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হযেছে । লেখকের 
রচিত। দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ হইতে রবীন্দ্রনাথের | আলোকচিত্রসংকলিত | মূল্য ১০.০০, শোভন ! 








উত্তরপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবন্থল ইতিহাস | [১২. ০০] সংক্করণ ১২ ০০ 

বাকুড়ার মন্দির__ শ্রমমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 

রচিত। বীকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিবগুলির সচিত্র টিনার 

পরিচয় । ৬৭টি আর্টপ্লেট। নিন বর্তমান লস প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে 

উপনিবদের দর্শন-_রীহিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। | সংকলিত সা ৮৮৮১৭ হয়েছে। 

উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্চল ব্যাখ্যা । [৭.০০] El রক ররর রাবীর 4 

ভারতের শক্তিমাধন। ও শান্তসাহিত্য_ডক্টর | ॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 

শশিভূষণ টি এই বইটি সাহিত্য আকাদমী | অবনীন্দ্রনাথ ॥ গ্রুপীলা মজুমদার 

পুরস্কারে ভু [১৫:০০] | শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক্পে কতটা 
ব্‌ he সাহিত্যরতু শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো- সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা 

পাধ্যায় কর্তৃক ME ও সম্পাদিত চার হাজার আলোচিত হয়েছে । ২.০০ 

দম! [২৫.০০] | অবভাগ ও তন্বস্ত বিচার 


দীনবন্ধু রচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। ফ্রেন্সিস হাৰ্বাট ব্রেডলির Appearance 
একটি খণ্ডে সম্পূৰ্ণ । ১৩ **] and Reality গ্রন্থের প্রাল অক্বাদ। 
মধুসূদন রূচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। | অনুবাদক : শ্রীিতেন্চন্দ্র মন্ুযদার | ৮.০০ 


| ইংরেজিসহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ [১৫.০০] | আত্মজীবনী ॥ মহধি দেবেস্রনাথ ঠাকুর 


| বন্ধিম রচনাবলী-_ শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল সম্পাদিত abl 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [ যন্ন্থ ] দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহধি-রচিত এই মৃ্যবান | 
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ [১৭৫৭] ্রন্থথানিতে অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত 
তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি অংশ [১৫ ০০] হয়েছে । ১২,০০ 


| দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী- ডক্টর রথীজ্দনাথ রায় পুর্ণকুম্ত ॥ প্রীরানী চন্দ 

সম্পাদিত। ছুই খণ্ডে সম্পূণ। £মখণ্ড {১২.৫০} তীর্ঘভ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ডায়েরীর 

২য় খণ্ড [১৫,০০] ভঙ্গিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
গিরিশ রচনাবলী-ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় ডঃ দেবী- | সরকারের ববীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত । ৫.০, 

| পদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত প্রথম খণ্ডে ২১ নাটক ও হিমীজি ॥ রানী চন্দ 


টিন: ৮৫৩ | Abie Bil Shin কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী । লেখিকার 


সাহিত্যকীতি আলোচিত । ‘পূর্ণকুম্ত’ গ্রন্থের স্তায় সুখপাঠ্য । ৫.০ 
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড £ কলিকাতা ৯ | ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 








| মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত । 


| THE HOUSE OF THE TAGORES 


| ভৃতীহ সংস্করণ । 


বিজ্ঞাপন ৬ 


হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ জোড়ানাকে! ঠাকুর পরবার ও পরিজনবর্শের বহুমুধী | 


বহতখা সমৃদ্ধ গ্রশ্ছের পরিবধিত 
মুল্য 5. 


প্রতিভার গহিচজুবাহী 


STUDIES IN AESTHETICS 
প্রবাসজীবন চৌধুরী 

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধমের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দধদর্শন। | 
শিল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্লাহুহৃতি, কীটসের সৌন্দর্চেতন!, 
ভারতীয় সৌন্দধতত্বের আলোকে প্লেটো ও আরিইটলীয 
মূলা ১৬:৬৬ | 
TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 

প্রবাসজীবন চৌধুরী 


|(মৌন্দধদর্শনের আলোকে রবীন্র-সাশহতা ও নন্দলতত্বের গভীর 


আলোচনা । ১৯৬৬ সালে রবীন্ত্রপুরস্কার প্রাপ্ত । মূল্য ৮'৫* 
A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 

ননীলা = | (পেশ 
ভারভীয় দর্শনশান্ছের জানভান্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্ত 
হল “বিপংয়' | সংস্কুহ সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের 
ভত্বান্বেদী-মাতেরই সহায়ক গ্রন্থ | মুল্য ১৫০ 


“STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY | 


সংগীত-শিলীদের ব্যকিজীবনে স্বরসাধনার প্রভাব ও মানসিক 
পরিসণ্ডল বিহয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণ । মুলা ১৫15৭ 


INDIAN CLASSICAL DANCES 


বালকৃষ্ণ মেনন 


ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাথা! ও প্রয়োগ- 


কলা নির্দেশিত | বহু চিত্রভুষিত। মূলা ২৫** 
REFORM AND REGENERATION 
IN BENGAL, 1774-1823 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মুলা ১৬৫% 
SOCIOLOGY OF PLANNING 
| শোভনলাল মুখোপাধ্যায় মূলা ১৪৫, 


| পরিবেশক £ জিভ্ভাঙ্না । ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ 





ঘবীন্দরতাৰতী বিশ্বাবিছ্যাজয় প্রকাশন] 
| রৰীন্দ্ৰ-সুভাযিত 


| জ্ঞানদপণ 


রবীন্ত্রতারতী পত্রিকা ব্ধ ৮ সংখা? ১ 


রবীল্র-রচনার উল্লেখযোগ) উদ্ধতিসন্তার। মূল্য ১২ ০ 


চৈতদ্যোদয় 

প্রশ্চন্দ্র সান্যাল 
মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শান্ত্ীক্ন পধালোচন!। মূলা ২৫, 
হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 


নীতিশাস্ত্র ও ধনচিন্তা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল আলোচনা। মুলা ৩ + 


রবীন্্র রচনায় মৃড্াজিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাখা || মূলা ৬'** 
পদাবলীর তন্বসোন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

পদাবলী ও রবীল্র-কবি প্রতিভার আলোচনা] । 


গান্জীমানস 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 
ও নম 

গাক্ধীচচার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন | 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

্বরলিপি-লহ মূল্যবান গ্রন্থের ছুইথও একত্রে প্রকাশ । মূল্য ১৫৭৭ 


শিল্পতন্ 

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচা্-অনুদিত ক্রোচের 'শিল্পভব' ও 
'শিজহবের ইতিহাপ' প্রন্থপ্রয়ের একত্র প্রকাশ | মূল্য ১৫০৭ 
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্তা 
সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার 

| মতই | 

রবীন্দ্র-শিল্পতত্ব 

হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


মুলা ৫০+ 


মুলা ৩’ ৬ 














মুলা ত'ত 














রবীল্দ্রভারতী এপাতিঝগা অন বর্ষ প্রথম সংখ্যা ' মাঘ-চেত্র ১৩৭৬ 


চিঠিপত্র 

স্বষ্টতত্বের অবোধ্যতা 
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ 
অমুস্বার আর বিসর্গের কথ! 


হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী 
বারট্রাণ্ড রালেলের জীবন ও দর্শন 


গান্ধীজি ও অহিংসা 
ভারতীয় সংগীতের রস 
্রস্থমমালোচনা! 


চিত্রন্থ চী 


প্রচ্ছদলট তরুণ দাম 


রবীন্দনাথ ঠাকুর 

রমা চৌধুরী 

হিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 


সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


নারায়ণ চৌধুরী 
নিমাইচাদ বড়াল 
ক্ষেত্র গুপ্ত 

রমেন্্রনাথ মল্লিক 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ab 


গাম এক টাকা 


মত SE তির রর 
নি 





বিজ্ঞাপন ৮ রবীজ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্য ১ 
নার ॥ নাভানা বউ ॥ 
বাংলাদেশে পাবলিক স্টেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা | 
নিরারারারারা রসরাজ অমৃতলাল একাধারে নট, নাট্যকার, কবি, 
ডঃ অক্রণক্ুমাত্র মিত্র গল্ললেখক, ইপন্যানিক, প্রাবন্ধিক, বক্তা, সামাজিক, 


শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমী। তার সম্পুর্ণ জীবনকথা 
ও সমগ্র সাহিত্যভাষ্য এই সবপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। 


রসরাজের বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার সমকালীন যে | 


সব বরেণ্য ব্যক্তি, তাদের বহু অপ্রকাশিত পত্র ছয় শত পৃষ্ঠার এই ব্যাপক গ্রন্থে সংগৃহীত 


হয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রসরাজের নিজের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জীর অনেকগুলি 





| ছিন্নপত্র। আগামী দোল পুণিমায় প্রকাশিত হচ্ছে । দাম £ ২৫'০০ 












মাভানণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশন বিভাগ 
৪৭ গণেশচন্র এতিনিউ, কলিকাতা-১৩ 


॥ গু । | ক’বত! ॥ 
চিরকূপা £ সন্তোষকুমার ঘোষ ৩০০ বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা £ পরিবধিত 
বসন্ত পঞ্চম 2 নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৫৯ তৃতীয় সংস্করণ ' ৬৩০ 
বন্ধু পতীঃ জ্োতিরিজ্জ নন্দী ২৫০ পাঁলা-বদল $ অমিয় চক্রবতী ৩০৪ | 
প্রেমেন্ড মিত্রের শ্রে্ঠ গল্প ৫:০০ ঘরে ফেরার দিন $ অমিয় চক্রবর্তী ৩৫০ 
॥ উপন্যাস ॥ নরকে এক খু ? (A Season in Hell) 
| সমুদ্র নবয় ? প্রতিভা! বনু Bee রযাবে। অনুবাদক £ লোকনাথ ভট্টাচার্ধ ৩'০৪ 
| এক বঙ্গে এত কূপ : অচিস্তাকুমার নির্জন সংলাপ £ নিশিনাথ সেন ২৫৪ 
৩** সাগরদ্মৃতি £$ গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ২:৫০ 
Boe ॥ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ॥ 
৩৭৫ সাম্প্রতিক; অমিয় চক্রবর্তী ৮৫০ 
৮০০ জব পেয়েছির দেশে £ বুদ্ধদেব বস্থু ২৫০ 
9০৩ আধুনিক বাংল! কাব্যপরিচয় £ 
৩০০ দীপ্চি ত্ৰিপাঠী সে €ও 
৩৫০ পলাশির যুদ্ধ ঃ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫*** 
| মারার দু ৩০০ র্বীজ্রপাহিত্যে প্রেম £ মলয়! গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ 
মনের ময়ূর £ প্রতিভা বসু ৩.০ রুক্কের অক্ষরে 8 কমলা দাশ ৩৫০ 
প্রথম প্রেম £ অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত ৪.৫, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ £ বীণা মুখোপাধ্যায় ১০'*০ 
না ভান! 











CENTRAL LIBRARY 


অবনীল্রনাধ ঠাকুর 








চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধায়কে লেখ। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





জর্খমনিতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে । ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে 
যখন হিমাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে টাকায় পরিণত করতে 
গেলে এক আজলাও ভরে না । সমস্ত আয় জন্মনিকেই দান করে এলুম । তার মূলা যদি হাস না হোতে। 
তাহলে বিশ্বভারতীর জন্তে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না! । আজ আমার বই 
সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয়, এবং তার গতি কোন্‌ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি 
আমার তহবিলে এসে পৌঁছয় না। সে জন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেন না লাভের অঙ্ক বেশি হবার 
প্রত্যাশা করি নি,বপ্তত যুরোপের হাটে আয়ার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, হিসাবের খাতাটা দর্শন 
শ্রবণের অগোচরে । আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না । মনকে এই বলে সান্বন! দিই যে একদা 
এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞমহলে তাদের কাব্যের প্রচার হলেই খুসি হতেন। আমার 
দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকান| পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল 
সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা । পাই কোথায় তেমন রাজা । এমন যদি হোতো সাধারণের 
মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে ধার যখন খুসি পরিতোষ প্রকাশের জন্তে কবিকে পারিতোধিক পাঠাতেন 
তাহলে কপি রাইট আগলানোর মতো বণিগ বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিত। বিস্তার করত না! কুচিও 
আছে রৌপাও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তীরা দু টাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তীদের 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন-_-তার ফলে যাদের কচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডট| তাদেরই নিচুর ভাবে ভোগ 
করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা একথা মানতেই হবে। 
অস্তরতর শব্দের প্রয়োগ বেদে পাওয়া যায়, যথা, 
তদেতওৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ে। বিত্তাৎ প্রেয়োহগ্বন্মাৎ সর্বন্মাৎ অন্তরতর যদদয়মাত্ম] । 
জ্যোতিদাদা৯র গানেও এই অন্তরতর শব্দের প্রয়োগ আছে, প্রয়োজন অঙ্তুণারে আর একটু সুর চড়িয়ে এই 
তর-কেই আমি তম করেছি। ইতি ৮ জুলাই ১৯৩৫ 
আপনাদের 
রবীন্গনাথ ঠাকুর 
১ জোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 





স্ষ্টিতত্বের অবোধ্যতা 
রমা চৌধুরী 


অদ্বৈভবেদান্ত-দর্শনে শ্ঠিতত্বের অবোধ্যতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে ।* 

কিন্ত কেবল অইৈতবেদাস্ত-দর্শনেই কেন, পৃথিবীর অন্ান্ত বহু দর্শনেই স্বষ্টিতত্বের অবোধ্যতা 
স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি, অদ্বৈতবেদাস্ত-পর্শনের প্রধানতম প্রতিদ্বন্বী ত্রিতত্ববাদী এবং জগৎ-সত্যাত্থবাদী 
বেদান্ত দর্শনেও ত শেষ পর্যন্ত হরেদবে সুবিখ্যাত অচিস্তা-ভেদাভেদ দর্শনের মাধামে এই ততই কি স্বীকৃত 
হয়নি? 

ত্রিতত্ববাদী বেদাস্ত-দর্শন সর্বদাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অনস্ব-অচিন্তা গুণশক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। 
এক ব্রহ্ম কি ক'রে বহু জীবজগৎ হন; নিধিকার-ব্রহ্ম কি ক'রে জীবজগতে সত্যই পরিণত হুন; নিরংখ 
ব্রহ্ম কি ক'রে অংশতঃ জীবজগতে পরিণত ছন, অংশতঃ নন ; নিবিকার ব্রহ্ম কি ক'রে জীবজগতে সত্যই 
পরিণত হয়েও অপরিণতই থাকেন; জীবজগৎ কি ক'রে সম্পূর্ণ রূপেই ব্রদ্দের অন্তর্গত হয়েও, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম 
থেকে সম্পূর্ণ সর্বদাই অভিন্ন হয়েও, গুধতঃ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ সর্বদাই ভিন্নই থাকেন; কি ক'রে মোক্ষ নিত্য 
হলেও, সংসার সত্য হয়; কি ক'রে জীব সত্যই চির-ব্রক্মস্বরূপ হয়েও, সত্যই জীবশ্বরূপও হয়ে পড়ে সাময়িক 
ভাবেই- ইত্যাদি মূলীতৃত প্রশ্নের উত্তরে তারা প্রায়ই 'ক্রুতিপ্রমাণ'ই এনে ফেলেন, যুক্তিবিচারের কথা সম্পূর্ণ 
বা দিয়ে। পরিশেষে ভেদ ও অভেদ, বহু ও এক, ব্ৰহ্মাণ্ড ও ত্রক্ষকে যুক্তিযুক্ত ভাবে একে অপরের সঙ্গে 
মেলাতে না পেরে তারা অগত্যা আশ্রয় নিয়েছেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অচিস্তাশক্তির মধ্যে এবং এর থেকেই 
উদ্ভব হয়েছে সেই সুপ্রসিদ্ধ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ । 

এই মতাহুলাবে বরহ্মও আছেন, জীবজগৎও আছে, উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, অভ্দেও 
আছে। কারণ কেবলমাত্র ভেদই আছে বললে, ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নন্বরূপ, অব্রক্ম জীবজগতের উদ্ভব 
সম্ভবপর নয় , সম্ভবপর নয় তাদের সর্বব্যাপী ব্রদ্ষের ভেতরে তার গুণশক্তি বা ম্বগতভ্দেরূপে চিরবিরাজ 
করা । অপর পক্ষে কেবলই অভেদ আছে বললেও, জীবজগৎ ত্রহ্মই হয়ে যান এবং অধ্বৈতবাদই স্বীকৃত 
হয় হরেদরে | অতএব ভেদ ও অভেদ্‌ উভয়ই আছে-_এই কথাই স্বীকার ক'রে নিতে হয়। অথচ পরম্পর- 
বিবোধী ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতির ন্তায়সঙ্গত কোনো ব্যাখ্যাও ত আমরা দিতে অপারগ । সেজন্যই 
বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ, অভেদ ও ভেদের সহাবস্থিতি ‘অচিন্ত্য’ অথবা যুক্তিবিচারের দিক 
থেকে অবোধ্য । 

সুতরাং সৃষ্টিতত্ব যে স্রায়ামুনোদিত রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা-অগত্যা স্বীকার ক'রে নিতে 
ভারতীয় অভারতীয় অনেকেই বাধ্য হয়েছেন। এ বিষয়ে সামান্তমাত্রও প্রপঞ্চনা করলে বনু স্থানের 
প্রয়োজন হবে বলে সে বিষয়ে কোনে! প্রচেষ্টা করা হল না। 





* ‘রবীন্লভারতী পত্রিকা' কাতিক-পৌৰ ১৩৭৬ সপ্তম বর্ম চতুর্থ সংখা! জষ্টবা 


স্বষ্টিতত্বের অবোধ্যতা ৩ 


কিন্ত তা হলে অন্যান্ঠ মতবাদ ত্যাগ ক'রে কেবলমাত্র অতবৈত মতবাদই বা গ্রহণ করা হবে কেন? 
কোনো মতবাদই যদি সুষ্টিতত্ব গ্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ না হয়, তা হলে কি যুক্তি অঙ্গুসারে 
ত্রিতত্ববাদ ত্যাগ ক'রে কেবলমাত্র একতত্ববাদই গ্রহণীয় হ'ল? 


অধ্বৈতমতবাদের গ্রহণযোগাযত। 


স্বভাবতঃই আমরা এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বত্রদ্ধা্ড থেকে আরম্ভ করি এবং হ্বভাবতঃই সর্বপ্রথম 
আমাদের মনে এই প্রশ্নই জাগে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ কি? সেই কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে 
আমর! দেখি যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে যদি একবার শাশ্বত ( E7৪1), নিত্যপূর্ণ ( All-Perfect, Ever- 
Perfect ), কালাতীত ( Tiদেele55 ) প্রভৃতি বলা যায়, তা হলে তার থেকে জীবজগৎ সৃষ্টি অসম্ভব । 
অথচ এই পরিশেষ মূলীভূত, একমাত্র প্রথম কারণ ( Final, Fundamental, First Cause ) রঙ্ম বা 
ঈশ্বর ব্যতীত আর কেই বা হবেন? জীব তা হতে পাবে না, জগৎও নয় । সে ক্ষোত্র এই একমাত্র 
সম্ভাব্য কারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই যদি সবি করতে ন| পারেন, তা হলে জীবজগৎ সত্যই সই হয় নি 
কোনোদিনও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর দ্বার] । 

এই কারণে জীবজগৎ যে সত্যই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর দ্বারা কোনোঁদি নও সত্য- 
সত্যই সু হয়নি প্রথমে এ সিদ্ধান্তে ন্তায়াহছমোদিত ভাবেই আমাদের উপনীত হতে হয় _এর হাত 
এড়াবার আমাদের কোনোই উপায় নেই। 

স্থতরাং এই পরিদৃশ্মমান জগৎ নিয়ে আরম্ভ ক'রে আমাদের অলিবার্ধ ভাবেই, যুক্তিসঙ্গত ভাবেই, 
দর্শনসপ্মত ভাবেই অদ্বৈতবাদেই উপনীত হতে হয়, অন্য কোনো মতবাদে নয় । এ স্থলে ত্রিতত্ববাদের যে 
স্তায়সঙ্গত, যুক্তিমূলক বিচারপ্রমাণিত কোনোরূপ স্থানেই যে নেই-__তা সুনিশ্চিত । 

অবশ্থ তার পরেই সেই মহাসমশ্তার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়--এই পরিদৃশ্বযান্‌ বিশ্বব্রহ্মা ও 
যদি সত্যসত্যই সষ্টই হয়ে না থাকে, তা হলে তা ম্পষ্টই পরিদৃশ্যমান প্রতিভাত হচ্ছে কেন? 

এই সমস্ার কোনে! সমাধান নেই--এই হল সাধারণ মতবাদ । 
দ্বিবিধ অবোধ্যত! 

এরূপে এস্থলে অদ্বৈতবাদিগণকে বলতে হচ্ছে__বিশ্বত্রদ্ষাও নেই ; অথচ তা যে কেন আছে বলে 
পরিদৃশ্বামান্‌ বা প্রতিভাত হচ্ছে__-তা ন্ায়পঙ্গত ভাবে জানতে আমরা পারি না। 

অপরপক্ষে ত্রিতত্ববাদিগণকে বলতে হচ্ছে- বিশ্বত্রক্ষাও আছে; অথচ তা যে কি ক'রে আছে 
তা ন্যায়সঙ্গত ভাবে জানতে আমর] পারি না। 

সেজন্য এস্থলে দ্বিবিধ অবোধ্াযতার উদয় হচ্ছে__জ্ঞাতার ( Subjective ) দিকের অবোধাতা', 
এবং জেয়ের (0916০0৮৪ ) দিকের অবোধাতা । অহ্বৈতবেদাস্তের অবোধাতা জ্ঞাতার দিক থেকেই 
মাত্র; ত্রিতত্ববাদের অবোধ্যতা জ্রেয়ের দিক থেকেই কেবল। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে বিশ্বরহ্ধা আছে, 
কি নেই-_এই জেয় বা বস্তগত উত্তর আমর! পেয়েই যাচ্ছি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই_-না নেই ব'লে। 
আমাদের যত ঝাঞ্ধাট হচ্ছে কেবল সেই “না তত্বটিকেই জাতার দিক থেকে জানা, বা না জানার বিষয়ে । 





৪ রবীন্ত্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বত্রদ্ধাও আছে, কিন্ত কি ক'রে ?--এই জেয় বা ব্ছগত উত্তরই ত আমন] জানি লা, 
পাচ্ছি না কোনোক্রমেই | সেছন্ত জগৎ আছে বলাই ত ভুল, অঞ্জবিশ্বাস-মূলকই মাত্র ( Dogmatic ) 3 
জগৎ নেই বলাই একমাত্র স্ভায়বিচারলঙ্ষত (00001 )। 

অতএব এরূপ দ্বিবিধ অবোধাতার মধ্যে, বরং অদ্বৈতবাদের অবোধ্যতা দার্শনিক দিক থেকে 
ন্যায়বিচারের দিক থেকে অধিক সহনীয় স্থনিশ্চিত। কারণ দার্শনিক প্রণালী, শ্তায়বিচাররীতি কি এই 
লয় যে, আমরা যতছৃর সম্ভব যুক্কিসঙ্গতভাবেই অগ্রসর হতে থাকব--ঘখন আর অগ্রসর হবার উপায়ই 
থাকবে না, তখনই কেবল অনিচ্ছা সত্বেও, নিকপায় হয়েই থেমে যাব? 

এস্থলে জীবজগৎ-তত্ব নিয়ে আরম্ভ ক'রে আমরা বিনা বাধায় মোজাম্থজি বিবর্তবাদে গিয়ে উপনীত 

হচ্ছি এবং তার পরেই আমাদের থেমে যেতে হচ্ছে, তার পূর্বে ত নয়। তা হলে মাঝপথেই হঠাৎ পরিপাম- 
বাদেই আমর! অকারণে, অযৌক্তিক ভাবে থেমে যাব কেন? 

অর্থাৎ জীব্জগং-তত্ব থেকে যাত্রার ক'রে যুক্তিবিচারের মড়ক গেথে গেথে আমর! অনায়াসে 
এগিয়ে এগিয়ে চলে চলেই যেতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জগন্সিথ্যাত্ববাদে গিয়ে পৌছই। এর 
মধো অথবা জীবজগৎ্-তত্ব ও জগন্িখ্যাত্ববাদের মধ্যে যুক্তিবিচারের দিক থেকে কোনোরূপ বাধার 
সন্মখীন আমাদের হতে হয় না। সে ক্ষেত্রে এই যুক্তিবিচারের নির্বাধ পথে অকস্মাৎ, অকারণে থেমে গিয়ে 
জীবজগৎ আছেই আছে; তাদের থাকার কোনো যুক্তি না থাকলেও তারা আছেই আছে-_এই ব'লে 
যুক্তিবিচারের উদার, উন্মুফ এই রাজপথ মধ্যপথে অকন্মাৎ অকারণে পরিত্যাগ ক'রে অন্ধবিশ্বাসের 
গলি-পথ অবলম্বন করার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা কি? 

সেজন্ঠ দর্শনশাস্তের বহুবিধ অবোধ্যতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিনঙ্গত, সর্বাধিক অনিবার্ধ যে 
অবোধ্যভা, তাকেই অগত্যা স্বীকার ক'রে নিয়ে অছ্বৈতবেদাস্ত মতবাদে স্থিতিলাভ করা ব্যতীত আর 
উপায় কি? 


সকলেই জানেন যে, আধুনিক জানবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অবোধ্যতারও প্রসার হচ্ছে। 
অর্থাৎ প্রকৃত সত্তা (Reality ) এবং তার প্রতিভাসের ( Appearance ) মধো বাব্ধান ক্রমশই 
দীর্ঘতর হচ্ছে অর্থাৎ এক প্রকারের সত্তা (26211) কেন আরেক সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের রূপ 
( Appearance ) ধ'রে সকলের নিকট প্রতিভাত হচ্ছে_তারই ব! ব্যাখ্যা কি? 

সুবিখ্যাত পদার্থতত্ববিদ্‌ Sir Arther Eddingt০nএর এতবাদের বিষয় কিছু বলা গ্রযোজন। 
এ বিষয়ে তারই বিশেষ মতবাদ শুনুন 

আজ যদি তুমি একজন পদার্থতত্ববিৎকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি ‘ইখার’ ও 'ইলেকট্রন' সম্বন্ধে 
কি সিদ্ধান্তে পরিশেষে উপনীত হয়েছেন, তা হুলে তার উত্তরে ‘বিলিয়ার্ড-বল্‌’ অথবা বৃহৎ চক্রের অথবা 
কোনে! কিছু জড়দ্রবোর কোনো উল্লেখই থাকবে না; তার পরিবর্তে তিনি কয়েকটি প্রতীক বা সংকেত 
এবং তাদেরই ব্যাখ্যারূপে একটি গাণিতিক সমীকরণের সমষটির কথাই কেবল বলবেন। কিন্তু এই সব 
প্রতীক বা সংকেত কিসের প্রতীক বা সংকেত? যে রহন্ত্নক উত্তর এ স্থলে দেওয়া হয় তা হল এই ষে। 
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শ্গ্রিতত্বের অবোধ্যতা ৫ 


পদার্ঘততব এ বিষয়ে আগ্রহশীল একেবারেই নয়; এরূপ প্রতীকবাদ বা নংকেতবাদ ছেদ করার কোনো 
উপায়ই তার নেই ।* 


অন্বৈতযাদের অযোধ্যত। 
একই ভাবে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম (Reality ) কেন আনেক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছৈতরূপ ( Appearance ) 
বা জগৎ-রূপ ধরে সকলের নিকট প্রতিভাত হচ্ছেন-_-ভারই বা ব্যাখ্যা কি? 


প্রথম ক্ষেত্রে অবশ্য Appearance-কেও Reality-র ম্বায়ই সমান সত্য বলেই গ্রহণ করা! হস্। 
তা সত্বেও তার ব্যাখা] পাওয়। যায় না6৪11ে-র এক্সপ কুণান্তরের বন্ধগত কোনে! ব্যাথা পাওয়া 
যায় না। তাকে মনোগত বল! ব্যাতীত আর অন্ত কোনো উপায়ই থাকে না, যদিও মন নিয়ে বাড়াবাড়ি 
কর] বন্তজীবি-বিজ্ঞানের মোটেই সাজে না। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একমাত্র Reality ই লতা, Appearance একেবারেই নয় । সে ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটা স্বভাবতঃই জটিসতর হয়ে দাড়ায় । সত্য বস্তু থেকে অন্ত এক সত্য রূপান্তর বরং হতে পারে। 
কিন্ত সত্য থেকে হঠাৎ এক মিথ্যা রূপান্তর সত্যই অতি রহম্যজনক ! তা হলে বরং এ ক্ষেত্রেই অবোধ্যতা 
সঙ্গত, শোভন ও সহনীয় । 


অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গত-শোতন-সংনাঁর অবোধাতা 


অদ্বৈতবৈদাস্তিকগণ এরূপ মঙ্গত-শোভন-সহনীয় অবোধ্যতার বিষয়ই বারংবার বলেছেন তাদের 
স্থবিখ্যাত মায়াবাদের মাধ্যমে । 


প্রারম্ভিক রূপরসগন্ধাদিহীন, সত্য শক্তিপুঞ্ধ পারিশেধিক বূপরসগন্ধ'দিবান্‌ সত্য রচ্ছ রূপে প্রতিভাত 
হয় এটিই কি পরমাশ্চর্য ব্যাপার । কিস্তু তার চেয়েও স্হম্রগ্ুণ পরযমাশ্চর্ধ ব্যাপার কি এই লয় যে, সেই 
রজ্ছুই কোনো কোনো! সময়ে মিথ্যা সপ-রূপেই প্রতিভাত হয়? কারণ প্রথম ক্ষেত্রে হাজার হোক 
সত্যই সত্যক্ূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু ঘিতীয় ক্ষেত্রে সত্যই মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। অথচ 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিভাস ত ঠিক সেই একই- সত্য বজ্জু-প্রত্যক্ষ ও ভ্রান্ত সর্প-প্রত্যক্ষের মধো প্রত্যক্ষতার 
দিক থেকে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নেই। হুতরাং মিথ্যা-প্রত্যক্ষ যে একটি অত্যন্ভূত ব্যাপার তাতে আর 
সন্দেহ কি? বস্তুতঃ ভারতীয়-অভারতীয় সমস্ত মনস্তত্ব ও দর্শনশাস্ব উভয়ই এরূপ সত্যের মিথারূপে 
অব্ভাসের । 11195109 ) সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছে, এমন কি সাধারণ ক্ষেত্রেও । সে ক্ষেত্রে 
সেই অবভামকে যখন অপূর্ব মনীবাশক্তিবলে সাধারণ স্তর থেকে অসাধাবণ স্তরে উন্নীত ও বিস্তৃত করা হল, 
তখন তা যে আরে! অধিক আশ্চর্য, আরে! অধিক অবোধ্য হয়ে দাড়াবে তা আর আশ্র্ষের বিষয় কি? 


ক. ‘If today you ask a 01058510186 what he bas finally made ont the ether or the electron to be 


the answor will not be an desoription in terms of blilliard-balls or fAy.whoela or anything 


concrete ; 26 will point instead to a number of symbols and a set of mathematical equations 15107 
they catiaty, What do the symbols stand for? The mysterious reply {es given tbat Phyuios 1s 
Indifferent to that ; 16 bas no means of proking bencath the ৪ 10001152051 


হত 
জা 
পিল 
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৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


অবোধা মায়াবাদের প্রয়োজন কি ? 
কিন্ত তা হলে আর সেই অবভাসকে সাধারণ স্তর থেকে অসাধারণ স্তরে উন্নীত ও বিস্তৃত নাই বা 
করা হ'ল? কারণ তাতে যঙ্দি ব্যাপারটার কোনো স্থরাহা না হয়ে তা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে 
তা হলে তার আর অনর্থক প্রয়োজন কি? -__এ ছাড়া আর উপায় কি? তুমি স্পষ্ট চোখে বিশ্ব দেখছ 
অথচ বিশ্বকে সত্য রূপে গ্রহণ করা কোনোক্রমেই চলে না । তা হলে বিশ্ব অবভান বা ভ্রাস্ত-প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
আর অন্ত কি? কারণ যা স্পষ্ট চোখে দেখা যায় অথচ যা তা সত্বেও সত্য নয়_তাই ত হ'ল অবভাস বা 
্ান্ত-প্রতাক্ষ । সে জন্য বিশ্বের মধো যখন এই লক্ষণ বিদ্যমান, তখন বিশ্ব নিশ্চয় অবভাদ বা ভরাস্ত- 
মায়াবাদ কেবল নিরুপায়েরই তত্ব নয় 
কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন এই__আর কোনে উপায় খুজে না পেয়েই কি কেবল তুমি 'মায়াবাদ' আশ্রয় 
করেছ? এ কি কেবলই নিরুপায়েরই অজ্ঞ-অপারগেরই অনিচ্ছাকৃত আবশ্ত্িক বা বাধ্যতামূলক গ্রহণ 
উপায্নবান প্রাজ্ঞ-সবলের সানন্দ, সাগ্রহ, স্বেচ্ছাকত বরণ নয়? তা হলে এর মূল্য ত কেবল নঞএর্থক 
(65902) দিক থেকেই কেবল ; সদর্থক (Positive) দিক থেকে একেবারেই নয়। তাহলে এর আর 
প্রকৃত মূল্যই বা কতটুকু ? 
এটি অবশ্য একটি অতি সুষ্ঠ সঙ্গত স্বাভাবিক প্রশ্ন নিঃসন্দেহে । 
এর উত্তর হুল এই যে, মারাবাদ সত্যই নিরুপায়ের অনিচ্ছাকৃত, আবশ্টিক বা বাধ্যতামূলক 
গ্রহণ নয় ; উপায়বানের সানন্দ সাগ্রহ শ্বেচ্ছারুত বরণ। 
একথা অবশ্য সত্য যে, বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের দিক থেকে দেখতে গেলে, প্রথম পক্ষটিকেও অগত্যা সত্য 
বলে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কারণ এই দিক থেকে বিশ্বত্রদাণ্ডের কোনোরূপ কারণ বা সৃষ্টিকর্তা 
আমরা খু'জে পাই না; সৃষ্টি যে সত্যই হতে পারে তারও কোনে যুক্তি আমরা দেখতে পাই না, অথচ 
বিশ্বব্রদ্ধাওকে স্পষ্ট চোখে দেখি। তা হলে অগত্যা আমাদের এক কথা, স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক 
স্বীকার ক'রে নিতেই হয় যে, স্ব সত্য নয়; হৃষ্ট জীবজগৎ্ও সত্য নয়; জীবজগৎ অবভাস বা ভ্রাস্ত- 
প্রত্যক্ষই মাত্র ; মায়! বা অজ্ঞানই তার কারণ । 
কিন্তু এই দেখাই কি সব দেখা? এই দেখাই কি প্রকৃত দেখা? এই দেখাই কি পারমাথিক 
দেখা? এই জীবজগতের দিকই কি সব দিক? এই জীবজগতের দিকই কি প্রকৃত দিক? এই জীব- 
জগতের দিকই কি পারমাধিক দিক ? 
কে তা বলবেন? 
আরেকটি দিকও কি নেই? বাইরের দিক নয় অন্তরের দিক, সংসারের দিক নয় আত্মার দিক, 
বিশ্বব্রন্ষাণ্ডের দিক নয় ব্রহ্মের দিক, তর্কের দিক নয় উপলব্ধির দিক ? 
সেই দিক থেকে ত আর কোনো কথা নেই, আর কোনো চিন্তা নেই, আর কোনো দ্বিধা নেই, 
আর কোনো ভয় নেই-_সেই দিক থেকে বিশ্বব্রদ্ধাওই ব্রহ্ম, বিশ্বব্রন্ধাও মিথ্য। মায়ামাত্রই নর) বিশ্বরদ্ষাওই 
রহ্ষ_ সত্যই ব্রন্ম, সম্পূর্ণ ই ব্ৰহ্ম, সর্বদাই ব্ৰহ্ম। শত শত তত্ব-পর্বত সামনে আঙম্বক, শত শত তৰ্ক-ঝঞ্চ! 


সপ্টিতত্বের অবোধ্যতা 
প্রবাহিত হোক, শত শত বিচারজাল বিস্তারিত হোক-_-তাতে কি আসে যায়? এই আত্মোপলব্ি, এই 
ব্রদ্মোপলব্ধি, এই এঁক্যোপলব্ধি অজর-অমর । 

এইটিই হ'ল অধৈতবেদধান্ত-দর্শনের মূল কথা, প্রকৃত কথা, একমাত্র কথা? 

এ রূপে বিশ্বত্রহ্মাণডের দিক থেকে বিশ্বত্রদ্ষাগ্ড মিথ্যা অর্থাৎ বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড বিশ্বত্রক্ষাগুরূপেই মিথ্যা 
--সে জন্য ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য ! 

পুনরায় ব্রহ্মের দিক থেকে বিশ্বত্রক্ষাণই ব্রদ্ষ অর্থাৎ বিশ্বব্রদ্ধাও ব্রক্ষরূপেই সত্য- সে জন্য ত্রদ্মই 
একমাত্র সত্য ! 

অতএব নিরুপায়ের দর্শন অদ্বৈতবাদ নয় ; অদ্বৈতবাদ বীরের দর্শন, ধীবরের দর্শন, তেজন্বীর দর্শন, 
তপন্থীর দর্শন। 


বেদাস্তদর্শন আস্তরদর্শন 

সাধারণতঃ অবশ্য আমরা আরম্ভ করি বাহক দক থেকে, সংসারের দিক থেকে এবং সে জন্য 
প্রথমেই এসে পড়ে মায়া-অজ্ঞানের কথা-_ঘা আমাদের ক'রে তোলে ভীত-মন্ত্রস্ত নিরাশ-নিজীব । তখনই 
আমাদের বলতে হয় যে, স্থষ্ট-সংসার মিথ্যা-মায়াই মাত্র ; অবোধ্য-অনির্বচলীয়ই মাত্র । 
কিন্তু প্রকতকল্পে বেদাস্ত-দর্শন আত্তর-দর্শন। এ স্থলে আমাদের আরম্ভ করতে হয় আন্তর দিক 
থেকে, আত্মা থেকে-__বাহিক দিক থেকে নয়, বিশ্বব্হ্ষাণ থেকে নয়। এইদ্দিক থেকে যা আত্মাই ব্রক্ষ, 
সবই ব্রহ্ম; অন্য কোনো প্রশ্নই নেই, মিথ্যার প্রশ্নও লা, মায়ার প্রশ্নও না। এইটিই প্রকৃত বেদান্ত-দর্শন__ 
আত্মার দর্শন, সাক্ষাৎ উপলব্ধির দর্শন, অপরোক্ষ অনুভূতির দর্শন । 





বৃক্তি ও উপলব্ধি 

যুক্তি অতি সাবধানী-_এক পা এক পা ক'রে অতি ধীর-স্থির ভার প্রগতি, একটির পর একটি 
নিশানা” অতিক্রম ক'রে, একটির পর একটি সোপান উল্লজ্ঘন ক'রে, একটির পর একটি বাধা উত্তীর্ণ হয়ে। 
সে জন্ যুক্তি স্বভাবতঃই খণ্ডবিথণ্ড, ক্রমান্বয়বান্‌, পারম্পরিক। 

কিন্তু উপলব্ধি ঠিক তার বিপরীত__-উপলক্ধি অতি-দাবধানী নয়; অসম-সাহসিক ; উপলব্ধি 
থগ্ুবিখণ্ড ক্রমম্বয়বান্‌, পারম্পরিক নয়। উপলব্ধি ‘হঠাৎ আলোর ঝল্কানি' ; উপলব্ধি অকস্মাৎ আবরণ- 
অপসারণ ; উপলব্ধি সামগ্রিক আলোকসম্পাত। 

একরসপ সামগ্রিক আলোকে যখন আমাদের জীবন নিষেষ-মধে]ই উদ্ভাসিত হয়ে যায় তখন মায়াও 
নিঃশেষে বিদুরিত হয়ে যায় নিমেষ মধ্যেই । মায়া অবশ্য সত্যই ছিল না; কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন তা 
আছে__এই যেন থাকাও বিদুরিত হয়ে যায় নিমেষ মধ্যেই । 

এরূপ সামগ্রিক আলোকে যখন আমাদের জীবন নিমেষ-মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে যায় তখন 
মায়াও নিঃশেষে বিদুরিত হয়ে যায় নিমেষ মধ্যেই | মায়া অবশ্য সত্যই ছিল না কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন 
তা আছে__এই যেন থাকাও বিদৃরিত হয়ে যায় নিমেষ মধ্যেই । 
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অধ্ৈতবেদান্তের মএবাণী 

এইটিই হ'ল অধ্তৈবেদান্ত-দৰ্শনের মর্মবাণী-উপলব্ধি কর, কেবল তর্ক করো না। উপলব্ধির 
দিক থেকে কিছুই অবোধ্য নয়; তর্কের দিক থেকে সবই অবোধ্য। তা হলেও তর্কও ছেড়ো না. 
যতদুর সম্ভব বিচারের পথে অগ্রসর হয়ে যাও । 
মায়াবাদ কোনে! স্ুরেই নেই | লিরাধরণ-ব্রক্ষবাদ 

এরূপ উপলব্ধির আলোকে যখন সকলে চোখ মেলবে, মন খুলে (েখবে চতুদিকে--অস্তরে দেখবে, 
বাহিরেও দেখবে_তখন কে দেখবে না যে, সবই ক্র্ষ_ভাবোচ্ছাসে নয়, আতিশয্যাবেশে নয়, উপমা- 
রূপকাশ্রয়ে নয়; কিন্ত পূর্ণ-প্রজ্ঞা বলে, স্থির-সশৃষ্খপতা-গুণে, আক্ষরিক সতা-ভিত্বিতে ? তখন কি এই কথাও 
তোমার মনে হবে লা যে, এর পূর্বে আমি যে মুহূর্তের জন্যও নিজেকে, বিশ্বকে অব্রক্ধ বলে মনে করতাম, সেই 
মনে করাটাই নিজেই ত অসম্ভব, সেই মনে কবাটাই নিজেই ত কোনোদিন ছিল না, সেই মনে করাটাই 
নিজেই ত অবাস্তব ? 

এই ভাবেই কি আমরা মায়াবাদকে দেখতে পারি না। এই ভাবেই কি আমরা জোরের সঙ্গেই, 
সাহস ভরেই বলতে পারি না যে, মায়াবাদই নিজেই মায়া; মায়াবাদই নিজেই নেই ; অর্থাৎ মুহূর্তের 
জন্যও আমরা আমাদের অব্রন্ধ ব'লে মনে পর্যন্ত করি না? অতএব মায়াঁও নেই, অজ্ঞানও নেই, সংসারও 
নেই, বন্ধাবস্থাও নেই-_তারা সত্যই যে নেই, তাই কেবল নয়; তাদের সত্য বলে চোখে দেখা পর্যন্ত, 
ভুল করা পর্যন্ত নেই। 

তাহলে? তা হলে মায়াবাদও নেই , তার ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই ; তাকে অবোধা 
বলবারও কোনে! বাধ্যবাধকতাও নেই ? 

তাহলে? তা হলে সকল সমন্তার সমাধান ত হয়ে গেল এক নিমেষেই ! 

কিন্তু তা এতই কি সহজ? এই পরিদৃশ্মান বিশ্বকে ন! হয় শক্ষরপ্রমুখ অহৈতবাদিগণকে ভরসা 
ক'রে মিথ্যা বলতে সাহসী হলে। কিন্ত তার! যা বলেন নি, তাও বলতে সাহসী হলে কিসের জোরে ? 
কিসের জোরে বললে যে, কেবল যে সংসারই নেই, তাই নয়--তাকে সত্য বলে ভাবাটাও সেই সঙ্গে নেই ; 
কিসের জোরে বললে যে, ব্যবহারিক সত্বা পারমাধিকই যে নয় কেবল তাই নয়; সেই সঙ্গে ব্যবহারিক 
সত্তাকে মুহূর্তের জন্যও পার্মাধিক ব'লে গ্রহণ করা, প্রত্যক্ষ করা, চিন্তা কবা, ভ্রম করা পর্যন্ত নেই? 

কিন্ত ভাই এ কি সম্ভব? এই যে বিলুল-বিচিত্র-বিস্তৃত ধরণী! কি বিপুল তার কার্ধকলাপ, 
কি বিচিত্র তার বীতিনীতি, কি বিস্তৃত তার ভাব্ভাবনা ! কত উথাঁনপতন, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত পাপ- 
তাপ! মানুষে মানুষে, বন্থতে বস্তুতে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কত অসংখ্য ভেদ ; কত অনন্ত বৈপরীত্য ; 
কত অসীম ছন্দ! এইগুলি যে কিছুই শেষ পর্বস্ত নেই, পারমাধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেই, দার্শনিক স্তর থেকে 
নেই_-তাই বলাই ত যথেষ্ট ছুঃলাহদ, যথেই কঠিন, যথেষ্ট বিপদসস্ভাবনাপূর্ণ | তার উপর এইগুলিকে প্রথমে 
আছে বলে ভাবাও যে নেই, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও নেই, সাধারণ স্তর থেকেও নেই, তা বলা কি 
হঠকারিতা মাত্রই নয় ? নিশ্চয়ই হয়ত হঠাৎ মনে হতে পারে এ হঠকারিত ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

কিন্ত সত্যই আমর! কি মুহূর্তের জন্যও নিজেদের জড় বলে, অব্রক্ধ ব'লে মনেও করতে পাবি? 
তা খে হবে আমাদের শ্বভাবেরই বিরুদ্ধে এবং স্বভাবের বিকুষ্ধেই বা কে যেতে পাবেন ? 





ন অবোধ্যতা > 

সত্যই আমরা যদি এরূপ অবিশ্বান্য, এরূপ অত্যাষ্চ্ধ, এরূপ অতুলনীয় সিদ্ধান্তেই একবার উপনীত 
হতে পারি যে, আমর! প্রত্যেকেই ব্রন্ধ, তথাকথিত উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, যোগ্য-অযোগ্য নিবিশেষে 
সকলেই ব্রহ্ম, তা হলে আরেকটু অগ্রসর হয়ে সেই অঙ্গাঙ্গী, অবিচ্ছেচ্য, অনির্বাচা সিদ্ধান্তেই বা কেন উপনীত 
হতে পারব না যে, সেই ব্রহ্মত্ব, সেই সত্তাগত, স্বক্ূপতূত, শাশ্বত ব্রহ্মত্ব কোনোর্দিনও এক নিমেষের জন্তও 
আমাদের নিকট থেকে আবৃত হয়ে যায় না, যেতে পারে না। যে আলোক আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যেই চিরদীপামান তা এক নিমেষের জন্যও আমাদের মনের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা তিবোহিত হয়ে 
যায় না, যেতে পারে নাঃ যে অমৃত আমাদের প্রত্যেকের মধোই চিরোৎ্সারিত তা এক শিমেঘের জন্যও 
আমাদের জীবনের জড়ত্বরূপ প্রস্তর দ্বারা আবৃত হয়ে যায় না, যেতে পারে নাঃ যে আনন্দ আমাদের 
প্রত্যেকের মধ্যেই চিরপ্রশ্দুটিত, তা এক নিমেষের জন্তও আমাদের প্রাণের শোকরূপ ঝটিকা খারা বিধ্বস্ত 
হয়ে যায় নাঃ হতে পারে না। 





অনাবৃত-প্রঙ্গো গলি সম্ভবপর 

এরূপ অনাবৃত ব্রক্ষোপলব্ধি নিয়ে প্রাতাহিক জীবন চলবে না কেন? ধার! জীবনুক্ত, তারাও 
দেহ-মন-প্রাণধারী, তারাও সংসার-নিবাসী, তারাও ধর্ম-কর্মকারী-_তীদের এ সমস্ত কিছুই চলেছে অদ্বৈত- 
ব্রত্মোপলব্ধির ভিত্তিতেই । আমাদেরও ত তাই চলেছে নিরস্তর । নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখ 
একবার__-সত্যই কি আমরা নিজেদের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করি, অন্তান্ত জীব থেকে ভিন্ন ব'লে মনে 
করি? আমাদের মনে হয় যে, সকলেই সমস্বরে বলবেন-_ না! না! না! সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মার 
আত্মীয়তা এমনই একটি সার্বজনীন অনস্বীকার্য, অনিবার্য সত্য! যিনি দার্শনিক, তিনিই যে কেবল 
পরমাত্মার সঙ্গে তার একত্ব অনুভব করেন তাই নয় ; যিনি বিশ্বপ্রেমিক, তিনিই যে কেবল সকল মানবের 
সঙ্গে তার একত্ব অনুভব করেন তাই নয়; যিনি মরমী কবি, তিনিই যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার 
একত্ব অন্থভব করেন তাই নয়-_নকপেই তাই করেন স্থনিশ্চিত ; কারণ উপরেই যা বল! হ'ল- মানবমন 
শ্বভাবতঃই শতদ্দিক প্রসারী, শত-শতের সঙ্গে একাত্মীভূতই কেবল নয় একস্বোপলব্ষিবান। 


অনাবৃত'ব্রন্জোপল'্ধ ব্যবহারিক স্তরেও সম্ভবপর 

কিন্তু পুনরায় সেই মুলীভূত প্রশ্ব-_সত্যই কি এই একত্বোপলন্ধি আমাদের থাকে সর্বসময়ে ? 
পারমাধিক-ব্যবহারিক-সর্বস্তরেই ? মোক্ষাবস্থা-বদ্ধাবস্থা সর্বাবস্থাতেই ? 

আমাদের মনে হয়, হ্যা থাকে। অদ্বৈতবেদাসন্ত-মতেও আমাদের শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপের বিচ্যুতি বা 

‘স কোনোদিনও, কোনো স্তরেই, কোনো অবস্থাতেই নেই; কিন্তু আবরণ আছে, অজ্ঞালের ছার! 

আবরণ আছে ব্যবহারিক স্তরে, বন্ধাবস্থায়-_সেজন্তই সেই মৃলীভূত প্রশ্ন, যার উত্তর নেই__এরূপ অজ্ঞানের 
আবরণ কি করে? পূর্বের সমস্ত চিন্তা-আলোচনাই করা হয়েছে এই সাধারণ ভাবে গৃহীত ন্বক্ূপাঁবরপ- 
বাদেরই ভিত্তিতেই কেবল ; পরেও তা করা হবে। কিন্ত মনে হচ্ছে যেন এই স্বরূপাবরণবাদও পরিবতিত 
করবার সময় এসেছে) সময় এসেছে পষ্টতম ভাবে বলবার যে, শাশ্বত স্বর্ূপের বিচ্যুতি বা ধ্বংস যেরূপ 
নেই মুহুর্তের জন্তও-_-আ বরণও সেরূপ নেই মুহূর্তের জন্যও । 

২ 
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কিন্তু তা হলে সাধনভজনের কি হবে, কি হুবে পঠনপাঠনের, কি হবে খুরু-শিষ্য-পরম্পরার ? 
যদি আমর! সর্বদাই, এমন কি বন্ধাবস্থাতেও ব্রক্ষের সঙ্গে আমাদের একত্ব উপলব্ধি ক'রে থাকি, তা ছলে কি 
প্রয়োজন এ মবের ? 

এ হ'ল 'প্রয়োজনবিহীন গ্রয়োজনের' লীলাখেলা -_ পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণের, সত্তার সঙ্গে সত্তার, 
সত্যের সঙ্গে মত্োর “প্রয়োজনবিহীন প্রয়োজন’ সম্মেলন । 

পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুণ্পের পার্শ্বে আরেকটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প চ'লে পড়েছে, এই প্রয়োজনবিহীন- 
প্রয়োজনের মধুর আকর্ষণে ; পূর্ণতোয়া। তটিনীর উপর পূর্ণজলভরা মেঘ বারিবর্ষণ করছে এই 'প্রয়োজনবিহ্থীন- 
প্রয়োজনের" মধুর আকর্ষণে ; পূর্ণঝন্কত পিকরবের সঙ্ষে পূর্ণবস্কত পিকরব এসে মিশছে এই 'প্রয়োজনবিহীন- 
প্রয়োজনে মধুর আকর্ষণে । 

একই ভাবে পূর্ণ অনাবৃত ব্রহ্মন্বরূপ গুরু এসে মিলছেন পূর্ণ অনাবৃত শিষ্বের সঙ্গে এই 'প্রয়োজন- 
বিহীন-প্রয়োজনেরই? মধুর আকর্ষণে । 

সত্যই, যখনই আমরা সাধনভজন করি, পঠনপাঠন করি, গুরুর শুঁপাদপ্রান্তে এসে বসি, 
তখনই কি অনুভব করি না যে, আমরা নৃতন কিছুই জানছি না; এমন কি আমাদের মনের আবরণ 
উড়ে যাচ্ছে না ; কিন্ত এ যে আমাদেরই চিরজানা, চিরস্তন কথা? এরূপ ভাব ত সকলেরই হয়! এবং 
এটিই প্রমাণ করে যে, আমাদের ব্রদ্গম্বরূপত্ব আমাদের নিকট বন্ধাবস্থাতেও অজ্ঞাত নয়, আবৃত নয়, কিন্ত 
চিরদীপ্যযান। 
পাপতাপের প্রন 

একই ভাবে পাপতাপের কথাও আমরা বলতে পারি। সাংসারিক দিক থেকে যা পাপ, 
তার সঙ্গে ত সদাই রয়েছে বিবেক তার উদ্যত খড়গ ধরে । বস্তুতঃ স্থিরবিশ্বা-ভরেই বলা চলে যে, 
কোনো পাপই কোনোর্িনও বিবেক-দংশন বিনা করা হয় নি। এই বিবেকই প্রমাণিত করে যে, আমাদের 
শাশ্বত ব্ৰন্ধস্বর্ূপ বদ্ধাবস্থাতেও অনাবৃতই হয়ে থাকে । 

একই ভাবে সাংসারিক দিক থেকে যা তাপ বা শোকদুঃখ--ত! কোনোদিনও কাউকে সত্যাই 
স্পর্শ করতে পারে না। অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখে বল-_শত-সহন্ম গভীরতম ছুঃখ-শোকেও এই 
ভাবটিই আমাদের মনে জেগে থাকে না যে__'আমি', প্রকৃত ‘আমি' এই সবের বহু উর্ধে একটি শান্ত 
আত্মক্বর্পণের অনুভূতি কি এসে পড়ে না সকলেরই মনে এই ভাবে? এই আত্মবলই ত প্রমাণিত করে 
যে, আমাদের শাশ্বত ব্রক্মস্বরূপ বদ্ধাবস্থাতেও অনাবৃতই থাকে। 
নিরাবরশ-ব্রক্গবাদের প্রা 

এরূপ অসংখ্য প্রমাণ আমরা পাই। আমার সাংসারিক জীবনের যে তিনটি প্রধান দিক 
_জ্ঞানের দিক, অনুভূতির দিক, প্রবৃত্তির দিক ( Thinking-Feeling-Willing )_ সেই তিনটি দিক 
থেকেই আমর! এরূপ অপংখ্য প্রমাণ পাই। জানের দিক থেকে আত্মজ্ঞান, অনুভূতির দিক থেকে 
আনন্দানুভব, প্রবৃত্তির দিক থেকে পরমেবা নিশ্চই আমাদের শ্বভাবগত, অস্থিমজ্জাগত, শাশ্বত। এ বিষয়ে 
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কোনো। সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সংসারকে সংসার 
বলে গ্রহণ করলেও তাতে মন্দ অপেক্ষা! পুণ্য, অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল, হুঃখ অপেক্ষা সুখ, হিংসা অপেক্ষা 
প্রেম লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক ; সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় স্বজনের ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ গ্রণ অধিক । কেন? 
তার ত একটি মাত্র কারণই আছে- আমরা| জীবন্বূপ নই, জীব ব'লে নিজেদের গ্রহণ করি না; এবং 
তারই জ্যোতিতে তথাকথিত জড়-অশ্ুদ্ধ জগৎও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে নিমেদ-সধোই, নিঃসন্দেহে । 

এরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকেই আমরা প্রমাণ দেখি অই্বৈত-ত্রদ্মোপলদ্ধির সুস্পষ্ট । 

কিন্ত তার বিপরীতও কি দেখি না? দেখি ন! কি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবাঁর নিত্য নৃতন দ্বন্দ, 
শুনি না কি নিষ্ঠুর, কি সংসারপিষ্ট জনগণের করুণ আর্তনাদ? সকল জীবই যদি কেবল ব্রহ্মস্বরূপই নস, 
সেই সঙ্গে সকল জীবই যদি স্ব স্ব ব্রহ্মন্বরূপের বিষয় অবহিত থাকে, ত! হলে পৃথিবী ব্রহ্মলোকে উন্নীত হবে না 
কেন; পৃথিবী থেকে নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে না কেন পাপতাপের শে কণাটিও, পৃথিবী হাস্তোন্জল হয়ে 
উঠবে না কেন আনন্দের অকুণালোকে ? 

এর উত্তর কি? এর ত একটিমাত্র উত্তরই আছে পৃথিবী সত্যই, প্রকৃত ভাবেই আক্ষরিক অর্থে ই 
ব্রদ্ধলোক, অকুপলোক, আনন্দলোক, অমৃতলোক ; যেমন আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃত ভাবেই, আক্ষরিক 
অর্থে ই ব্রক্ম__অকুপোস্তাসিত, আনন্দোচ্ছুসিত, অমৃতসিঞ্চিত। বস্তুতঃ সামগ্রিক দৃষ্টিতে বহির্জগতে যেরূপ 
অন্তর্জগতেও ঠিক সেরূপ, কোনোরূপ অসামগ্নন্ত নেই, থাকতে পারে না, যেহেতু অস্তিত্বের অত্যাবশ্যক সর্তই 
হ'ল সামপ্রস্ত। কারণ বলাই বাহুল্য যে আভ্যন্তরিক সামপ্রশ্ত না থাকলে, মুহূর্তের জন্যও স্থিতি অসম্ভব । 
কিন্ত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চলেছে, চলেছে, চলেছে ; স্থিতি ক'রেই চলেছে ; স্থবতরাং তার মধ্যে নিশ্চয়ই অসামগ্রস্য 
নেই; অতএব তার মধ্যে নিশ্চয়ই পাপতাপ নেই-_সামশ্রিক দৃ্টিতে। এ কথা ত সকলেই বলতে বাধ্য ; 
শুদ্ধজড়বাদী ব্যতীত ত সকলেই বলতে বাধ্য ; ব্রহ্মবাদী, ঈশ্বরবাদী সকলেই ত বলতে বাধ্য ; একতত্ববাদী, 
ভ্রিতত্ববাদী সকলেই ত বলতে বাধা । কারণ বিশ্বত্রক্ষাণ্ড যদি সাক্ষাৎ ব্ৰহ্মই হয় অথবা ব্রহ্মস্বর্ূপের সাক্ষাৎ 
পরিণামই হয়; তা হলে আর ভাতে পাপতাপের প্রকৃত স্বান কোথায়? সে জন্য বিশবব্্াণ্ডে যে সত্যই 
পাপতাপ ব'লে কিছুই নেই, তা সর্বদিক থেকেই হুনিশ্চিত। তা হলে কেবলমাত্র প্রশ্ন হ'ল এই যে, পাপ- 
তাপ আছে ব'লে আমর! মনে করি কিনা । আমরা দেখেছি যে, দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে এই মনে 
করাটাই হ’ল যত ঝঞ্চাটের মূল। অথচ সমগ্র ব্যবহারিক সত্তাই অথবা সমগ্র সংসারই কেবল এই মনে 
করার ভিত্তিতেই স্থিত। কিন্তু প্রকৃতকল্পে মনে করাটাই বা কি এমন বড় জিনিস হল? যা নেই, তা 
নেইই। যদি কেউ মনে করল যে তা আছে, তাতে তার এসে গেল কি? সর্প আছে বলে মনে করলেই ত 
সপ এসে পড়বে না কোনোদিনও ; সর্প যখন নেই, তখন তা নেই-ই যতই কেউ মনে করুক তা আছে। 

সে জন্তে যদি শ্যায়ামুসারে এই এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হতে হুয় যে বিশ্বত্রত্ধাণ্ডে পাপতাপ 
নেই, থাকতে পারে ন1) তা হলে পাপতাপ নেইই-_তাদের আপাতদৃষ্ট আভাস থাকুক বা নাই থাকুক । 

এই "আভাস' ( Appearance ) নিয়েই ত যত সমস্যা! দর্শনশাস্ত্রের, বিশেষ ক'রে বেদাস্তার্শনের | 
যা সত্তা ( Reality ) তার উপরে আভাস (00592810906 ) হ’ল কোথা থেকে, কি ক'রে এবং কেন-__ 
এই প্রশ্নের উত্তর কেবল বৈদাস্তিকেরা কেন, পৃথিবীর কোনো দার্শনিকই আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে 
দিতে পারেন নি। 
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স্বরাবরণবাদ এবং ধ্ররূপলিরাবরণবাদ 

প্রথমতঃ স্বরূপাবরণবাদ যদ্দি গ্রহণ কর! যায় তা হলে প্রশ্ন হ'ল এই-_ 

স্বরূপের আবরণ হয় বলে, আমাদের মনে যেন আমরা অব্রন্ব, জগৎও অব্র্ধ এবং তার ফলেই 
এই সাংসারিক জীবন ; তার ফলেই পাপতাপ; তার ফলেই এই পঠনপাঠন, সাধনভজন । 

কিন্তু হ্বরূপের ‘আবর্ণ' নিশ্চয়ই স্বরূপের ‘ধ্বংস’ নয়। সে জন্তে স্বরূপ যদি চিরকালই যেমন 
তেমনিই থাকে তা হলে সমগ্র সংসারই এবং তৎসংশ্লি্ট সমস্ত ব্যাপারই হয়ে দাড়ায় একটি সাময়িক 
“আভাসই' মাত্র__তার পারমাধিক ও শাশ্বত সত্যতা কিছুই থাকে না। 

অথচ সেই মহা প্রশ্ন থেকেই যায়--কোধা থেকে, কি ক'রে, কেন এই "আভাস, ? 

দ্বিতীয়তঃ স্বরূপনিরাবরণবাদ যদি গ্রহণ করা যায়, তা হলে প্রশ্ন হ'ল এই--সংসার কেন, পাপতাপ 
কেন, পঠনপাঠন, সাধনভজন কেন? 

এরূপ প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষের প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজতর ? 

আমাদের মনে হয় যে, বরং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটিই সহজতর এবং এ ছাড়া ত আর অন্য 
উপায়ও নেই এ স্থলে যেহেতু ব্রহ্ম বা স্বরপের আবরণ, এমন কি, মিথ্যা আবরণও একেবারেই অসম্ভব 
সর্বদিক থেকেই। বরং বলা চলে যে, ব্রহ্ম বা স্বরূপের এমন কি মিথা। আবরণও নেই; আছেন কেবল 
শাশ্বত ব্ৰহ্ম বা স্বরূপ চিরদীপ্যমান, চিরুপ্রকাশিত ব্রহ্ম বা শ্বক্ধপ। সেজন্তে তথাকথিত রুদ্ধ বা সাধারণ 
সংসারী জীব, তথাকথিত পাপী তাপী জীবের মধ্যেও এই মহতী উপলব্ধিই সর্ধদা বিরাজ করে সগৌরবে। 
তার অসংখ্য প্রমাণ আমরা পাই প্রত্যহই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, প্রত্যেক জনেই সুস্পষ্ট । সে জন্তেই সর্বজ্ঞানখনি 
উপনিষদ স্থিরবিশ্বাসভরে বলেছেন 

‘আনন্দরূপমমৃতং যদ্ভাসতি। ( মুগুকোপনিযষদ্ ২।২।৭) যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে নিত্য 
উদ্ভাসিত, তিনিই ব্রহ্ম । 

আমরা প্রত্যেকেই এরূণ নিত্যোস্তা সিত ব্ৰহ্মই সুনিশ্চিত । 


LIE 
হুশ ও 
LAE. 


ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ 
হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথ বাহিরের মানুষের কাছে মনের কথা শোনাতে গিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ কারে 
বসেছেন। তিনি বিদেশে গিয়ে বিশেষ ক'রে পশ্চিমের মানুষদের নৃতন লব্ধ প্রযুক্তিবিগ্যা-ভিত্তিক সংস্কৃতির 
তীব্র সমালোচনা করেছেন। নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়ে, যাদের দেশে গিয়েছি তাদেরই সংস্কৃতির 
সমালোচনা ক'রে ভাষণ দেওয়া সাধারণ ক্ষেত্রে অসৌজন্ প্রকাশ করে । তাই এমন কথা বলতে শ্বভাবতই 
সংকোচ আসা উচিত। রবীন্দ্রনাথের মৌজন্যবোধ সর্বজনবিদ্দিত। তার প্রথম জীবনের নানা রচনার 
প্রতিকূল সমালোচনা শুনেও এই স্বাভাবিক সৌজন্যবৌধবশত তিনি কোনে দিন রূঢ় কথা বলে তার প্রতিবাদ 
করেন নি। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটার একটি কারণ ছিল। এই নৃতন সংস্কৃতি মানুষকে যে পথে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে তিনি একাস্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি 
এমন কাজটি ক'রে বসলেন। শুধু পাশ্চাত্য জগৎ নয়, বিশ্বের মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, 
কারণ এই নৃতন সংস্কৃতির প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হতে বাধ্য । তাই বিশ্বজনীন কল্যাণবোধ প্রপোদিত 
হয়েই তিনি এই অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। 

পশ্চিমের সংস্কৃতি বিজ্ঞান-ভিত্বিক। তা যে পবীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রকৃতির নানা বুহস্ক 
উদঘাটিত ক'রে মানুষের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । যে প্রাকৃতিক নিয়ম জড় 
পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে তা আবিষ্কার ক'রে এবং পরে তাকে প্রয়োগ ক'রে প্রভূত শক্তির যে সে অধিকারী 
হয়েছে তাও দ্বীকৃত। এই প্রযুক্তি বিদ্যাকে ভিত্তি করেই যন্ত্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। তার 
উপকারিতাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে প্রস্তত। তার অহুযোগ হ'ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনকে 
নংকুচিত করেছে এবং দ্বিতীয়ত তার প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের মনকে লোভাতুর ক'রে এমন বিত্রাটের স্পট 
করেছে যে যন্ত্র মানুষের মেবা না ক'বে তার নিপীড়নের ভূমিক! গ্রহণ করেছে। 

তার মতে মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত করে । স্থুল বস্তুকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে 
এবং ইন্দিয়গ্রাহ প্রমাণের উপর নির্ভরশীস হয়ে তার বাহিরে যে বিরাট মানমিক জগৎ পড়ে রয়েছে তার 
কথা বিজ্ঞান ভুলে যায়। তার প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্ত তিনি একটি উপায় প্রয়োগ করেছেন। কবিতা 
বুঝতে ব্যাকরণের যে ভূমিকা তার সঙ্গে বিশ্বকে বুঝতে বিজ্ঞানের ভূমিকার তিনি তুলনা করেছেন। 
কবিতার অর্থ বুঝতে ব্যাকরণের জ্ঞান যে প্রয়োজন ত! স্বীকৃত ; কিন্তু ব্যাকরণ যেটুকু বোঝায় কবিতায় 
তার অতিরিক্ত আরও জিনিস আছে যা তাকে শিল্পবন্ততে পরিণত করে। সেইরূপ বিজ্ঞান ও বিশ্বের 
গঠনের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে; কিন্তু বিশ্বে তারও অতিরিক্ত অনেক কিছু আছে যা তার নাগালের 
বাহিরে থেকে যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনের জন্য তীর প্রাসঙ্গিক উক্তির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে । তিনি বলেছেন 

‘একটি কবিতার শব্ববিষ্তাস বিশ্লেষণ করতে যেমন ব্যাকরণের একটি বিধিসম্মত ভূমিকা আছে 
তেমন বিশ্বের গঠনপ্রকৃতি বিঙ্লেবণে বিজ্ঞানের একটি প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে । কিন্ত সুই হিপাবে বিশ্ব তো 
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গঠনের কূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার মধ্যে গঠনবিস্তাসের অতিরিক্ত কিছু আছে। আমাদের মনকে 
যখন বিজ্ঞানরূপী ব্যাকরণ সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসে তখন ভুলে যাই যে তাও একটি কবিতার মত 
জিনিস ।'৮ 

এর ফলে তার মতে ধর্মের প্রভাব মানুষের মন হতে মুছে যায় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভুত ক্ষমতার 
লোভ মানুষকে পেয়ে বসে। পরিণতিতে তার মন খর্ব হয়ে যায় এবং কতকগুলি মূল্যবান মানসিক 
সম্পদের অধিকার হতে সে বিচ্যুত হয়। এই হল বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিষ্যার দোষ। তার মতে 
শিল্পবিপ্রবের পর হতে এই কারণে পশ্চিমের মানুষের মন ক্রমশ যান্ত্রিক ক্ষমতার লোভের প্রতি আকুষ্ট হয়ে 
এসেছে এবং ফলে এই ক্ষমতা লোলুপতা৷ তার মন থেকে উদার মানবিক সংস্কৃতির আদর্শকে মুছে দিয়েছে ।৯ 

বিজ্ঞানরূপী মন্দর পর্বত দিয়ে জ্ঞানসমূদ্র-মস্থন ক'রে পশ্চিমের মানুষ যে প্রযুক্তি বিদ্ার্ূপ অমৃত- 
ভাণ্ড সংগ্রহ করল তার সঙ্গে ছুটি বিষভাণ্ও এসে জুটেছিল অঘটন সৃষ্টি করতে। নেই বিষভাও দুটির 
ভয়ংকর রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হয়েছিলেন । প্রষুক্রিবিষ্ঞ1 পশ্চিমের মানুষের হাতে এনে দিয়েছিল 
অপরিসীম ক্ষমতা ক্ষমতা হতে এসেছিল লোভ। সেই লোভ হতেই এই ছুটি গরল ভাণ্ডের উৎপত্তি । 
যন্ত্রের দানবিক শক্তি শিল্প-উৎপান্কের হার কল্পনাতীত ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই কারখানার 
কাজ চালাবার জন্য একদিকে যেমন কাচ! মালের অত্যধিক চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল তেমনি উৎপাদিত পণ্য 
বিপণনের জন্ত নৃতন ক্রেতার দল সংগ্রহ করারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই কাচা মাল এবং 
বাজারের প্রয়োজনে পশ্চিমের শিল্পে-অগ্রসর জাতিগুলি জঙ্গীজাতীয়তাবাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল। 
দুর্বল জাতিকে করতলগত ক'রে প্রথমত তাদের উৎপাদিত কাচা মাল সংগ্রহ করতে এবং দ্বিতীয়ত তা 
হতেই ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ক'রে তাদের ব্যবহার করতে বাধ্য করবার জন্য তারা সাআজাবাদী 
হয়ে উঠেছিল । | 

দ্বিতীয় গরল ভাণ্ডের জন্মকথাও একই প্রযুক্তি বিস্তার প্রয়োগে গড়ে তোলা যন্ত্রদানবের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কারখানাগুলির পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা এত বেশী যে অধীন জাতিগুলিকে ক্রেতা 
হিসাবে ব্যবহার করেও পণ্যের বিপণন সমস্তার সমাধান হয় না। স্থতরাং দেশের মানুষকেই নানা কৃত্রিম 
উপায়ে ভোগ্যপণ্য ক্র ক'রে ভোগ করবার উৎসাহ দেওয়া হল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে ভোগ্যপণ্য 
ভোগের প্ররোচনায় মানুষের জীবন এক কৃত্রিম পরিবেশ ছারা আচ্ছন্ন হছল। ফলে তার জীবন হতে 
মাধূর্যের আস্বা্দ মুছে গেল। এই হল দ্বিতীয় গরল ভাগ । 

স্থতরাং রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে এই ছুই মারাত্মক বিষের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখে 
যে আতঙ্কিত হয়েছিলেন তাতে বিস্মিত হুবার কিছুই নেই। তার আশঙ্কা হয়েছিল এই দুই গরলের 
বিষক্রিয়ার ফলে মানুষের জীবন হতে সকল মাধুর্য, সকল মহত্ব নির্বাসিত হবে। সমগ্র মানব জাতির 


er Creative Unity, The Modern Age 

2 ‘In 60025 of the last two centuries, however, the West found 806958 to nature's store 
00088 of power, and ever since, all the attention bas bsen 12098186101) driven in that direotico. Its 
inner idenl of civilisation hae thus been pushed asides by the love of power.’ 

08051150150 and Progress { Delivered in Chifia in 2935 } 


মক 
এই ছি শি? 
সি, 


ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


কল্যাণে উদ্ধ দ্ধ হয়ে তাই তিনি তার বিরুদ্ধে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অহ করেছিলেন । বিষয়টি ভালে! 
ক'রে বুঝতে কিছু প্রাথমিক কথা অবতারণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

মানুষ প্রকৃতির কোলে যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন একান্ত অসহাপ্ন অবস্তার মধ্যে সে স্থাপিত 
হয়েছিল। অন্য জীবের বেলায় অনুচিস্তা এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রধানত প্রকৃতি নিজেই ক'রে রেখে 
দিয়েছিল। যার শিকার বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকানির্বাহ করতে হুবে তাব জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তীক্ষ 
নখ ও দস্তরপে দেহের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়েছিল। যে তৃণভোজী সে আত্মরক্ষার জন্য পেয়েছিল দ্রুতগতি। 
পরিবেশের সঙ্গে সামন্তস্ত স্থাপনের জন্যও অনুরূপভাবে জৈবিক উত্তরাধিকার হিসাবে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন 
সাজসজ্জা পেয়েছিল। মেরু দেশের ভালুক পেয়েছিল পুরু পশমের পোষাক ; মকুভূমিবাসী উট পেয়েছিল 
খাদ্য ও পানীস্নকে দেহের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখবার ক্ষমতা ৷ মানুষের বেলায় কিন্তু ব্যবস্থ! হয়েছিল স্বত্ত । 
প্রকৃতির যেন নির্দেশ ছিল যে নিজের বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে মানুষ তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ক'রে নিক। 
হাতিয়ারের দরকার হলে সে নিজে গড়ে নিক, পরিবেশের প্রতিকুলতাকে আয়ত্ত করবার প্রয়োজন হলে সে 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিজে তৈরি ক'রে নিক। এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল 
অতিরিক্ত বুদ্ধিশক্তি ধারণের উপযুক্ত দেহের অঙ্গপাতে এক বিরাট মস্তি এবং তার নির্দেশ পালনের জন্য 
দেহসধ্ালনের কাজ হতে যুক্ত ছুটি হাত। এই দুটি উপকরণের সহযোগিতায় সে জীবনের সমস্যাকে 
সমাধান করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে । এই পথেই অগ্রসর হয়ে সে পশু হতে পৃথক হয়ে গড়ে উঠেছে এবং 
এই পথেই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে । 

কিন্তু তার জীবনসমন্তার সমাধান একদিনে হয় নি। দীর্ঘকাল প্রায় পশুর স্তরেই তাকে কাটাতে 
হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় তার জীবনধারণ করতে হত ফলমূল আহরণ ক'রে বা শিকার বৃত্তি অবলম্বন 
ক'রে। হাতিয়ার হিসাবে সে ব্যবহার করতে শিখেছিল পাথরের খণ্ড । তাকে ঘষে মেঝে সে শিকারের 
অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত, আবার তাই দিয়েই মাংস কাটত এবং ছাল ছাড়াতো।। এই কারণে তাব 
পৃথিবীর বুকে নাতিদীর্ঘ জীবনের এই অধ্যায়টি স্থচিত করতে একে পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়ে থাকে । 
জীবনধারণের সমন্তা তখন তার ভালে! ক'রে সমাধান হয় নি। সেকালে বাসের উপযুক্ত গৃহ তার ছিল না, 
গুহায় বাস করতে হত। অন্ন সমস্তা সমাধানের জন্য প্রতিদিন নৃতন ক'রে আহার্ধ সংগ্রহ করতে হত। এ 
অবস্থায় স্থিতিশীল জীবনও সম্ভব ছিল না। না ছিল আশ্রয়, না ছিল খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা । কাজেই 
জীবনে অবসর বলে তার কিছু ছিল না। নিজের উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করবার উপযুক্ত পরিবেশ 
ছিল না। সে ছিপ নিতান্তই প্রকৃতির অধীন। এইসব কারণে মানুষের জীবন যে তখন নিতাস্তই সংকুচিত 
ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। তীর মতে মানুষ তখন অন্যজীবের একাস্তভাবেই 
বর্তমানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ।১০ 

তার পর একদিন এল যখন সে নিজের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ ক'রে ভূমি কর্ষণ ক'রে শস্য উৎপাদন 
করতে শিখল। আরও স্বস্ম পাথরের হাতিয়ার নির্মাণ ক'রে দে লাঙ্গল বানাল এবং তার সাহায্য ভূমি 

১৭ ‘Primitive man was 000001 with his physical needs, and thus restricted him:eif to the 


present which Is the time boundary of the animal ; and he missed the urge of his consciousness to seek 
its emancipation 10 a world of ultimate human value.’ ( The Religion of Man—The Music Maker ) 


টি রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


কর্ষণ ক'রে শশ্ত উৎপাদন করতে শিখল। এইভাবে যে ছিল অন্য জীবের মত খাছয-সংগ্রহকারী জীব সে 
রূপান্তরিত হুল খাগ্ঘ-উৎপান্ধনকারী জীবে । এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী । তার পক্ষে এখন খাদ্য উৎপাদন 
ক'রে ভাঙারে শন্ত স্যর করে রাখা সম্ভব হল। সে তখন জনপদ স্থাপন করল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত 
পশ্ড এসে জুটল। সমাজ গড়ে উঠল। নানা বৃত্তি গড়ে ওঠবার ফলে সমাজবিজ্ঞানে জটিলতা এল । 
কেউ হল শস্ত উৎপাদক, কেউ হুল পণাদ্রব্য উৎপাদক । এই ভাবে চাষী এল, কামার এল, কুমার এল, 
তাতি এল। তখন ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব রাখতে মসীজীবী এল। লিখিত বর্ণের উদ্ভাবন হছল। মানুষ 
লিখতে শিখল। এইভাবে নানা দিক থেকে মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল । সমাজতত্ববিৎ 
তাই তাকে মান্গষের ইতিহাসে €থম বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়েছেন । 

রবীজ্রনাথ বলেন তার মূল তাত্পর্য হল এই যে তার ফলে মান্য প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি পেল। 
দৈনন্দিন জীবন যাপনের গ্লানি হতে মুক্ত হয়ে মানুষ অবসর পেল, তার মনে জীবন সমস্ত! হতে মুক্ত একটি 
নিপিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি এল । অন্তর হতে কে যেন তাকে বলল, এতদিন তুমি ছিলে প্রকৃতির দাস এখন মুক্ত 
হয়েছ, এখন নিজেই লষ্টার আসনে বস।১১ এই পথেই মানুষের জীবনে শিল্প বল, সাহিত্য বল__ এক 
কথায় যা কিছু তার জীবনকে মাধুর্ধমণ্ডিত করেছে তা গড়ে উঠেছে । 

তার পর মানুষের জীবনে আরও একটি তাৎপর্য পূর্ণ বিপ্রৰ এসেছে । তাকে সমাজতত্ববিদ বলেন 
শিল্পবিজ্রব । এর আগে শিল্প যে ছিল না তা নয়, তবে তা গড়ে উঠেছিল মানুষের দৈহিক শক্তিকে ভিত্তি 
করে । তার ক্ষমতা সীঙ্গান্ধ। একটি তাতি দিনে কটা কাপড় তার হস্তচালিত তাতে বয়ন করতে 
পারে তা হাতের আঙ্‌ লে গোনা যায়। কিন্তু এখন প্রযুক্তিবিদ্! প্রয়োগ ক'রে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত 
ক'রে মানুষ এমন যন্ত্র স্ষ্টি করল যা প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে । আরব্য উপন্যাসের কল্পিত দানবের থেকে 
বহুগুণ তা শক্তিধর । এইভাবে প্রযুক্তিবিদ্ার প্রয়োগে যন্ত্রের আধিপত্য গড়ে উঠল । সেই যন্ত্রকে মানুষের 
ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে লাগানো হল। তাঁর ফলে সমাজে আর-একবার যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘঠিত হল । 
তাতে যেমন মানুষের বাস্তব স্থখসমৃদ্ধি বুদ্ধি পেল তেমন সঙ্গে সঙ্গে এমন সমন্যারও উদ্ভব হল যা তার 
জীবনকে বিড়ম্বিত করল। তাই বলছিলাম যে, প্রবুক্তিবিষ্ভাকে মন্থন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার ক'রে মানুষ 
যেমন বাস্তব সমৃদ্ধি আয়ত্ত করেছে তেমন ছুটি বিভ্রান্তিকর সমহ্যারও সন্মুখীন হয়েছে। 

অবশ্য মানুষের জীবনে যন্ত্রের যে স্থান আছে রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন। বর্তমান প্রযুক্তি- 
বিদ্যার যুগে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করবার উপদেশ দেবেন এমন অবিচক্ষণ তিনি নন। তবে তা অপরিহার্য 
বলে অবাধে তাকে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া হবে তা তিনি চান নি। বর্তমান যুগে তাকে অতিমাত্রায় 
বিস্তার লাভ করতে দেওয়ার ফলে যে মানবজাতির কল্যাণ ব্যাহত হচ্ছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং 
সেই কারণে তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন । তিনি বলেছেন জীবনের দাবি যন্ত্রের 
পুরোভাগে, কারণ জীবন সষ্টধর্মী আর যন্ত্র কেবল নির্মানধর্মী। মানুষের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করে তা 


১১ ‘But above the din of the olamonur and gcrambla rises the voice of the Angel of Surplus, 
of leisure, of detachment from the compelling claim of physiol need, saying to men, ‘Rejoice’, From 
his original serfdom as 5 creature Man takes his right soat ae & creator,’ 

The Religion of Man—The Creative Spirit, 


ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ 


জানে কেমন ক'রে নিজেকে গোপন রেখে শিল্প বস্তুর সৃষ্টি করতে হয়| আর যন্ত্রের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া 
করে তা জানে তার করাল দংধ্ লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করতে এবং নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে 
তোলবার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতে । ফলে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতি একান্তভাবে ব্যাহত ছয়ে 
পড়ে। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে যঙ্ের অশুভ সংযোগের বিকুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করেছেন ।১২ 

রবীন্দ্রনাথের মতে এই অশুভ সংযোগের ফলেই ছুটি বিষকুস্ত মানবজাতির কল্যাপকে ব্যাহত করতে 
চলেছে। তাদের একটি হুল জঙ্গীজাতীয়তাবাদ প্রণোদিত উগ্রসাত্রাজ্যবাদ এবং অপরটি হুল যন্ত্রের 
অত্যধিক আধিপত্যের ফলে মানুষের জীবনের সংকোচন। এখন আমাদের প্রতিপান্যের সমর্থনে তান 
বিদেশে ভ্রমণের সময় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ হতে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে। 

জঙ্গীজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ বেশ কঠোর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল। তা 
বুঝিয়ে দেয় তার হদদয়হীনতা এবং অবিচার তার মনকে কতখানি আঘাত করেছিল। তিনি বলেছেন 
বিজ্ঞাননাধনায় লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে সাংঘাতিক মারণ অস্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তা দুর্বল জাতিগুলির 
বিরুদ্ধে বাবহার ক'ব! হয় তাদের পরাজিত ক'রে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাধবার জন্য ॥১৩ 

অন্ত জাতির উপর দাসত্ব আরোপ করার মূল উদ্দেশ্ট বঙ্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য হতে মুনাফা 
অর্জনে এই জবর দখল করা দেশগুলিকে দুভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথম, কীচামাল সংগ্রহের জন্য এরং 
দ্বিতীয়, উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য ॥ এর সপক্ষে কোনে! নৈতিক সমর্থন নেই। নীতিবোধকে পদদলিত 
করেই পরের ধন এইভাবে লুট করা হয়। আর তাকে সহজসাধ্য করবার জন্ক তাদের পায়ে দাসত্বের 
শৃঙ্খল পরানো হুয়। ফলে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জাপান ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে এ বিষয় কঠোর 
ভাষায় বেশ স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন । এমন কি পশ্চিমের মানুষের এই অন্যায় আচরণের কথ! উল্লেখ ক'রে 
অতিরিক্তভাবে এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন যে জাপানীর! তাদের এই নীতিবিরুদ্ধ আচরণের অনুসরণ করছে 
এবং তাই দেখে আমরা ভারতবাসীরা তাকে বাহবা দিচ্ছি। এই ইঙ্গিত করার একটা কারণ ছিল। 
এসিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান যেমন সর্বপ্রথম পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে প্রযুক্তি বিদ্যার সাধনা 
করেছিল, তেমনি তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে জঙ্গীসাত্রাঙ্গ্যবাদেরও উপাসক হয়ে বসেছিল। জাপান 
রাশিয়াকে হারিয়ে কোরিয়া দখল ক'রে নিয়েছিল। তার পর তার শিল্পের প্রসারের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে চীনের কাছ হতে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিয়ে গেল। এই অন্তায় আচরণ তিনি সহ করতে পাবেন নি। 
তাই দেখি তার ভাষা বেশ কঠোর হয়ে উঠেছে। এখানে তীর মন্তব্যের অনুবাদ উদ্ধত করলে তার 
প্রতিবাদের কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম হবে। তার প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি ছিল এই £ 


১৭ 


১২ ‘Let us know that Machine is good when 16 helps, bot not 50 when It exploits lite ; ৮৮ 
Gclonoe 15 great when 16 destroys evil, but not when the two enter into unholy alliance.’ 
The Religion of Man—The Measting 
১৩ ‘They assert their raeo aristooracy not merely through thetr home made ecience but throupb 
the ooeroion of darken continents to slavery by the shatbring arsument of bambu.’ 
Lectures afd Addressss—International Rolatons. 
তত 





১৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্য! ১ 


‘কিন্ত জাতীয়তাবাদ কি ফল প্রসব করেছে? তা হুল ধ্বংসের এবং মুনাফ| উপাজনের খস্ত্রগঠন 
এবং কৃটনীতির দ্বিমুখী আচরণ। তাদের আঘাতে নৈতিক দায়িত্ব বোধ ধুলিলুন্তিত এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ব 
বোধের আদশ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে । লোভে পড়ে কিংবা সম্তবৃত একরকম বাধা হয়ে তোমরা সেগুলিকে 
গ্রহণ করেছ আর সেই জন্য আমরা ভারভবাপীরা তোমাদের প্রতি ঈধা পোষণ করছি ।? ৯৪ 

এই ত গেল পরাধীন দেশের নিপীড়নের কথা । জঙ্গীজাতীয়তাবাদের যারা সাধনা করে তারা 
নিজের দেশেরও কি কম দুর্দশা ঘটিয়েছে? দেশের মানুষকে তার! পরিপূর্ণ মাছ রূপে গড়ে উঠতে দেয় 
নি। তাদের পরিণত করেছে অর্থ উপার্জন ও যুদ্ধ জয়ের উপযোগী যন্ত্রে। ফলে মানুষ সেখানে আর 
মাহুয নেই, মানুষ সেখানে যন্ত্রের মত আচরণ করে। সমাজের মানুষ যেন অপর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
পুতুলের মত নিস্পৃহভাবে নাচে । সজীব মানুষ আনু দেখা যায় না; মানুষ যন্ত্রের অঙ্কে পরিণত হয়েছে । 
এ সম্বন্ধে তার প্রতিবাদ এমন মরষ্পশী যে তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ কর! যায় না। নীচে তার 
অনুবাদ দেওয়া হুল : 

'জাতীয়তা দীর্ঘকাল বেড়ে উঠেছে মানুষকে পঙ্গু ক’রে। ঈশ্বরের শ্রেঠ স্ব মান্য জাতীয়তার 
কারখানায় রূপান্তরিত হয় যুদ্ধের উপযোগী এবং মুনাফা অর্জনের উপযোগী সংখ্যাতীত পুতুলে ; তাদের 
ক্ৰটিহীন যাস্তরিকতা নিয়ে হাস্তাম্পদ আত্মগৌরববোধ-প্রণোদিত আচরণ মনে বেদন! জাগায় । মানব 
সমাজ ক্রমবর্ধমান হারে পুতুল নাচেই প্রদর্শনীতে পরিণত হয়; বাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পপতি এবং 
আমলার! বিল্রয়কর দক্ষতায় সুতো টানার ফলে সেখানে নাচে ।১৫ 

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব হুন্দর প্রকাশ পেয়েছে “নৈবেগ্কা'এর একটি চতুর্দশপদী কবিভায়। 
তার প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধত করা হল : 

অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আশ্ফালনে, 

দরিদ্রকুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে, 

অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্থর 

লোহ্বানু দানবের ভীষণ বর্বর 

রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায় |, 

প্রঘুক্কিবিদ্া-ভিত্তিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় অভিযোগ ছল তা মান্ষের জীবনকে সংকুচিত 

করেছে । সেটা ঘটেছে এই ভাবে । যন্ত্র এমন শক্তি ধারণ করে যে তার উত্পাদন ক্ষমতা চাহিদা থেকে 
বেশী হুয়। ফলে ভার বিপণনের সমস্তাট! বড় হয়ে পড়ে । কারণ উৎপন্ন পণ্য বিপণন না হলে তো কারখানা 
বন্ধ হয়ে যাবে। সেই কারণে যেমন তার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য শিল্পে অগ্রসর জাতিগুলি অন্য দেশকে 
অধীনতাবদ্ধ ক'রে বিপণনের ক্ষেত্রকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে, তেমন দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের 
চাহি! বৃদ্ধির জন্ত নানা উপায়ে মানুষের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের প্রতি আকর্ষণ হৃটি করেছে। এই প্রসঙ্গে 


১৪ Lectures afd Address, Interfationat Relations. 
১৫ HNationatianm—Nationatiim bn the West, 
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একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পানে । সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই যথেষ্ট, কিস্ত সিগারেট 
ধরাবার যন্ত্র অতিরিক্ত ভাবে উৎপাদিত হয়ে বাজাবে ছাড়! হয়েছে । এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ভোগ্য 
সামগ্রীর উৎপাদন ও চাহি! বুদ্ধি কর! হয়েছে । তাদের সহজলভা করবার জস্ঘা ভাড়। ক'রে কিনে নিজে 
যূল্য শোধের প্রথা চালু হয়েছে । ফলে লোভে পড়ে মাষ প্রছোজনের অতি রক্ত ভোগ্যপপ্য এই প্রথায় 
কিনে খণ-ভারগ্রন্ত হয়ে পড়ে এবং তা পরিশোধ করতে তার অতিবিক্ধ পরিশ্রম করতে হুল ॥ এইভাবে 
শিল্পে উন্নত দেশেন মানুষ ভোগাপণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং ভোগের কাজে নিজেকে সর্বক্ষণ বাস্ত রাখতে 
বাধ্য হয়। তার অন্য নানা ক্ষুধা উপেক্ষিত হয়ে উপবাস করে । 

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা এর ফলে মামষের কলাণ ব্বীতিষ্ত ব্যাহত হবে। তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের 
বিকাশের সম্ভাবনা লুপ হয়ে যাবে । যন্ত্রের স্বার্থে সে যন্ত্রের পরিপোষক জীবে পন্বিণত হবে। তার অর্থ 
হল মানুষ কৃষিবিপ্রবের আগে যে অধস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে । সে যুগে মানুষ ছিল খান্য 
সংগ্রহকারী জীব ; যাযাবর জীবনে আহ্মরক্ষা ও মাহার্ধ সংগ্রহেই তার সমস্ত সময় ও সামর্থা বায়িত হয়ে 
যেত, সাংস্কৃতিক সাধনার সুযোগ পেত না। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রসারের ফলে মানুষের আবার 
সেই দশ! ঘটতে চলেছে । কেবল মাত্র যষ্ত্রনির্তর অর্থনীতির ক্রীড়নকে বূপাস্তবিত হয়ে মাহষের জীবন 
নিক্ান্তই সংকুচিত হয়ে পড়েছে ।৯৬ 

তার এই প্রতিপাগ্যকে ডালো৷ ক'রে বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ 
করেছেন। তিনি বলেছেন পাধীর আকাশে বিহরণের অধিকার জন্মগত । সেখানে সে পক্ষ বিস্তার ক'রে 
অবাধ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে। কিন্ধু সে তো! সর্বক্ষণ উড়তে পারে না, তার বিশ্রামের জন্য একটি 
আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। সেই আশ্রয়স্থল হুল তার নীড়। তা সে নিজেই তৈরি ক'রে নেয়। এখন 
সেই পাখীকে যদি কেউ সোনার পিঞ্চরে আবদ্ধ করে, নীড়ের থেকে আবাস স্থান হিনাবে তা অনেক বেশী 
মূল্যবান হবে নিশ্চিত, কিন্তু তার জন্য তাকে অন্য ভাবে মূল্য দিতে হবে অনেক । আকাশে অবাধে 
বিচরণের অধিকার হতে সে বিচ্যুত হবে। 

তার ধারণায় বর্তমান যন্ত্র যুগে যন্ত্রের স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারে বাধ্য 
করবার ফলে মাঙ্ষ অনুরূপভাবে সোনার খাচায় বন্দী হয়েছে। যন্ত্রকে জীবিত রাখবার জন্য ভোগ্য- 
পণ্যের কৃত্রিমভাবে অত্যধিক বর্ধিত বাবহার মানুষকে যন্ত্রের আশ্রিত ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। সে 
অবসর হারিয়েছে, তার বিভিন্ন মানসিক ক্ষুধা যা তাকে মানবিক সম্পদের অধিকারী করেছিল তারা 
অনাদরে অবহেলায় শুকিয়ে মরে যাচ্ছে । এইভাবে মাঙ্ণুয নিজেই নিজেকে ঘিরে একটি স্থবর্ণপিঞ্চর নির্মাণ 
ক'রে মুক্তজীবন হতে নিজেকে নির্বাসিত করেছে ।১৭ | 





১৬ ‘Modern civilization for tho 25201016580 seems to turn 11501 back to tbat primitive 
mentality, Our 06008 have multiplied ao furiously fist that we have lost our Ieisure for the deeper 
2০০11586100, of onr self," {The Religion of Han—The Afusic Maker ) 

১৭ ‘The 06086 Is rimple, 16 has an early relationship with theo sky, tho cage is complex and 
oostly ; it Is to> much itszlf ex-commnunicated from whatever lies ontside, And man Ia building his 
congo, fast developing his parasitism on tho monster Thing, which ho allows to envelop him on ail 
3ides.' (The Religion of Han—The Teacher } 
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তার এই সাবধান বাণী পশ্চিমের তথা বিশ্বের মাহষের মনফে ম্পর্শ করবে কিনা জানা যায় না। 
তবে যদি না করে তা হয়ে দাড়াবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক দুর্ভাগ্যের বিষয় । কারণ এই 
যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতা অতিদ্রত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার ফলে তার যধ্ো লুকানো যে মারাত্মক 
বিষ আছে তা মানবজাতির কল্যাণকে খর্ব করবার ক্ষমতা রাখে । এর প্রতিষেধক বাবস্থার নিতাস্তই 

সৌভাগাক্রমে যস্ত্রভিত্তিক সভ্যতার এই ভয়াবহ দিকটির প্রতি সম্প্রতি পশ্চিমের মানুষেরও দৃষ্টি 
আকুই হয়েছে। এই সভাতার শৈশবের যুগে এর বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিবাদ কয়েক জন মনীষী করেছিলেন। 
এই সঙ্গে ফরাসী মনীষী কশো, মাকিন দার্শনিক থোরো এবং রুশ সাহিত্যশিল্পী টলসয়-এর প্রতিবাদের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । তবে তখনও তার রূপের ভয়াবহতা ততখানি প্রকট হয় নি। সম্প্রতি 
আরও প্রতিবাদ আরও শক্ত ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। মাকিন মনীষী এরিক ফ্রম-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তিনি যে কথা বলেছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে উচ্চারিত সাবধান বাণীর প্রতিধ্বনি 
পাওয়া যায়। তিনিও বলেছেন ষে বর্তমান যক্্রনির্ভর অর্থনীতিরু প্রভাবে মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা 
প্রকৃত প্রয়োজনের সীম! ছাড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে বহুগুণ বধিত হয়েছে। ফলে ভোগের তৃষ্ণা প্রকৃত 
প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো সামক্বন্ত রক্ষা করে না। পণ্য বন্ত ভোগ এখন আর অন্য উদ্দেশ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত 
নয়। তার প্রতি আকর্ষণ এক অহেতুক দুর্বার তৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। ফলে মান্য যে যম ভিত্তিক 
অর্থনীতি তার সেই তৃষ্ণর তৃপ্তির বৃথা চেষ্টা করে তার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইভাবে 
মানুষ এই নৃতন অর্থনীতির ক্রীত্দাসে পরিণত হয়েছে ।৯৮ ' 


১¥ ‘Consumption was & means to an end, that of bappiness, It now bas become an end in 

Steelf, ‘The constant increases of need forcon us to an over increasing effort, It makes us dependent on 
these needs and on the people and institutions. by whose help we attain them.' 

Erich Froman, The Save Society. 15 189, 
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অনুস্বার আর বিসর্গের কথা 
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ তীর ‘প্রভাত চিন্তা'য় মানুষের জীবনচরিত সঙ্বস্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন আখ্মচরিতও 
ঠিক ঠিক জীবনচরিত হয় না; কারণ মানুষ ভীরু, মানুষ দুর্বল। সে যখনি মনে করে তার দিকে 
বর্তমানের এবং ভাবীকালের লক্ষ চোখ তাকিয়ে আছে তখনি হু'শিয়ার হয় এবং সত্য কথা লিখতে 
গিয়েও একটু এদিক ওদিক ক'রে ফেলে _এখান থেকে একটি অন্ুম্বার তূলে ফেলে, এবং ওখানে ছুটি বিসর্গ 
ভরে দেয়। সত্যি এক বিন্দুর অমুস্বার এবং দুই বিন্দুর বিসর্গ খুবই সামান্ত, আরুতিতে এবং প্রকৃতিতে 
অর্থাৎ উচ্চারণে । কিন্তু এই সামাহ্যটাকে নিয়ে আমরা বিস্তর তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি । ওরা ষে 
অতিসামান্, প্রায় গণনার অযোগ্য তা পাপিনীয় শিক্ষাগ্রন্থ পড়লেই বোঝা যায় । যিনি এই শিক্ষাগ্রন্বের 
প্রণেত! তিনি পাণিনি সম্প্রদায়ের ছিলেন-_তার বেশি কিছু বলা! চলে না। তিনি পাপিনি নন--তিনি 
পাঁণিনিকে নমস্কার করেছেন এবং নিজেকে পাণিনীয় ব'লে প্রচার ক'রে গৌরব অঙ্গুভব করেছেন। তিনি 
বলছেন-__“যেনাক্ষরপমায়ার়মধিগম্য মহেশ্ববাৎ । কৃৎসং ব্যাকরণং প্রোকং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ) গুরু- 
গৌরবে তিনি আরও বলছেন-_“অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা' | অক্ষর সমায়ায়ে অক্ষর বর্ণ 
অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। 

শিক্ষাগ্রন্থগুলি বেদাঞ্গের অস্তভুক্ত ছিল। ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা । শিক্ষাকে 
বেদাঙ্গের মধ্যে প্রথমেই স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দিয়েই শিক্ষার আরম্ভ হ'ত। শিক্ষাগুলি শাখায় শাখায় 
ভিন্ন হ'ত বলে বৈদিক যুগে ওদের বল! হ'ত প্রাতিশাখা । শাখায়াম্‌ শাখায়াম্‌ ইতি প্রাতিশাখম 
তত্র ভবম্‌ ইতি প্রাতিশাখ্যম্‌। শীকটায়নের «খকৃতন্ত্র নামে সামবেদীয় প্রাভিশাখা এবং শৌণকের খাক- 
প্রাতিশাখ্য এই প্রসঙ্গে শ্মরণযোগা । এমন যজুর্ষেদের প্রাতিশাখ্যও আছে। বর্ণজ্ঞান, উচ্চারণ-পদ্ধতি, 
বর্ণবাঙ্গা ধ্বনির উৎপত্তি, উচ্চারণস্থান_ এককথায় ধ্বনিতত্ব বা চ1১0701085র শক্ত বিশ্লেষণ এইসব শিক্ষা গ্রন্থে 
ছিল। যা বলছিলাম, সেই পাণিনীয় শিক্ষায় অনুম্বার এবং বিসর্গকে বলা হয়েছে 'অযোগবাহ' | ওরা থে 
সামান্ত- পুরোপুরি বর্ণ নয়, তাই বোঝাচ্ছে অযোগবাহ কথাটায়। নাস্তি যোগাঃ যেষাৎ তে অযোগাঃ-_ 
অযোগ! অযুক্তাঃ শিবন্ত্রে অপঠিতা অপি কার্ধং বাহয়স্তি নিষ্পাদয়স্তি ইতি অযোগবাহাঃ । বোঝানো হচ্ছে 
মাহেশ্বর স্ত্রে-সেই নন্দিকেশ্বর প্রোক্ত চৌদ্দটি বর্ণমালার স্থত্রে অগ্রম্বার এবং বিসর্গকে পাঠ করা হয় নি। 
সেখানে আছে--অ, ই, উ, থ, » এ, ও, এ, উহ যবরল-ঞ্মঙণন-_ঝভঘঢধ_জবগডদ 
_খফ ছঠথ-চটতকপ-_শবস-_-এই ব্ণগুলি মা; অঙ্থন্বারও নেই, বিসর্গও নেই । ধদদি বর্ণ বা 
অক্ষর হ'ত তবে শিবস্থত্রে পঠিত হু'ত। তাই বলছিলাম-___বর্ণমালায় ওরা কোনো চেয়ার নিয়ে বলতে 
পারলো না। ওরা এতই সামান্ত। অনুস্বার ও বিসর্গ যে গৌণধ্বনি তা বোঝাতে শিক্ষাগ্রস্থ বলছে__ 
অযোগবাহা! বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ-__-ওর| যে ম্বরকে আশ্রয় ক'রে থাকে সেই স্বরের স্থানেই 


একটু রকম ফেরে উচ্চারিত হয়_“অস্ন্বারো! বিসর্গশ্চ*-*পরাশ্রিতৌ' । ওরা স্বে মহিয়ি প্রতিষ্ঠিত নয়, নিতান্ত 
পরাশ্রিত-_পরগাছা। 
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আগে অনুম্বারের কথা বলি। প্রথমেই খটকা লাগে 'স্বার' কেন? উত্তর সোজা 'স্বর' আর 'স্বার’ 
একই কথ! ৷ স্বর এব স্বারঃ__স্বার্থে অণ. 1 অঙ্গ পশ্চাৎ স্বারস্ত ইতি অন্ুম্থাবুঃ__ওটা! স্বরের পেছনে আসছে, 
ব্ঞ্নে অনুস্বার লাগানো চলে ন! । ম্বরের মধ্যে একটা শ্বাতন্থ্য আছে। হ্বয়ষেব রাজতে ন চ অন্যান 
অপেক্ষতে ইতি স্বরঃ-_( স্ব-/ বাজ. +ড )1 ধ্বনি উচ্চারণের গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে, আমরা মুখ 
দিয়ে এবং নাক দিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করি । অন্ুম্বার নাক দিয়ে উচ্চারিত হয়, সেই সঙ্গে থাকে আশ্রয় 
স্থানের উচ্চারণ । শ্বর অঙুস্বারযুক্ত হলে, তাদের উচ্চারণ স্থান হয় নাসিকা। শিক্ষায় আছে__'অন্বস্বার- 
ধমানাং চ নাসিকা স্থানমূচাতে' । ভট্রোজি বলেন-_'নাধিকাহ্স্বারস্' ধ্বনিটা হবে আলগোছে-_অলাবু 
বীপাধ্বনির মতো-_-'অলাবৃবীণানির্ধোষো দত্ত্যূল্যন্থরানহু-_অনুস্ারস্ত কর্তব্যো নিত্যং হ্রোঃ শষলেষু চ"" 
'সুতরাং'কে বলুন-_স্থৃতর" এমনি ক'রে-_-বেশি টেনে আঙ, করবেন না। হংসঃ কে করুন ইসঃ_ বাস্‌ এই 
পর্যন্ত, হও শো কর্বেন না। 

অবশ্যই আমি প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ স্তরের সংস্কৃত ভাষার কথা বলছি। মধ্য ভারতীয় আর্যন্তরে 
ধ্বনিগুলি যখন কমে গিয়ে অল্পসংখ্যায় দাড়ালো তখন বিদর্গ আর রইলো না। কিন্তু অচ্ুম্বার বহালতবিয়তে 
আশ্রয়স্বানভাগী হয়ে রইলো । পালি ভাষার বৈয়াকরণর|া একে বলেছেন নিগগহীত। পালি বৈয়াকরণ 
কচ্চায়ন বলেন_-অং ইতি নিগ গহীতং। তিনি ‘অ’ পূর্বে দিয়ে বোঝাচ্ছেন-_-কেবল নিগ.গহীত উচ্চারিত 
হয় না। ‘অ’ অবষ্ঠ এখানে সকল স্বরের উপলক্ষণ__অং, ইং, উং সবই হতে পারে। তবে পালি বা প্রাক্ৃত 
ভাষার নিয়মে নিগগহীতের পূর্বে দীর্ঘস্বর থাকে না--তাই দীর্ঘন্থরযুক্ত নিগ.গহীত এই সব ভাষায় অচল । 
নিগ গহীত বা অহুম্বারের চেহারা হবে একটা বিন্দুমাত্র, সে যেন চূড়ায় সেট করা একটি মণি 

বিন্দু চুলামণ আকারে! নিগগহীতন্তি বুচ্চতে । 
কেবলস্ন অপ.পয়োগত্তা অকারো সন্নিধীয়তে ॥ 

নিগগহীত মানে নিগৃহীত__পৃরো স্বরধ্বনির উচ্চারণ নেই_arrest€d 9043-_-ওই আশ্রয়- 
স্বরকে একটু অনুনাসিক ক'রে দেওয়া এই মাত্র । 
২ ME 
এইবার বিসর্গের কথা! কি সুন্দর নাম ! বিদর্গ মানে ছেড়ে দেওয়!। শ্বাসযস্ত্রের বায়ুট! মুখবিবর দিয়ে 
এসে নিঃশেষে শেষ হয়ে গেলেই বিসর্গ; আর কিছু নয়। স্বরতন্ত্রীর কম্পন প্রভৃতি কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া 
নেই এতে । বৈয়াকরণর! বৈজ্ঞানিক এবং রসিক বৈজ্ঞানিক | বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাদের সব সাজানো 
এবং সুত্রে সুত্রে রস ক্ষরিত হচ্ছে । আপনি বলবেন-__টিভঢাপঞ হয়দজ, দৃক্স,ঞ, মাত্রচ, তয়প, ঠক্‌ ঠঞ, 
কঞ্চ করপঃ__এতে কোন্‌ রসটা ফুটল? দাতগুলো যে যায় যায়! ওঁরা বলবেন__ আমরা ওই হৃত্রের তালে 
তালে ঢাকের বাজনা শুনি যেমন আরস্ভের চৌদ্দটা শিবস্থত্রে শুনেছি । (১) অ ই উপ। (২) খন্ক্‌ 
(৩) এ ও ড, (৪) ও চ, (৫) হয বরট্‌ (৬) লণ (৭) ঞমঙণ নম্‌ (৮) ঝ ভ ঞ (৯) ঘঢধষ, 
(১৯) জবগডদশ (১১) খফছঠথচটতব, (১২) কপয়, (১৩) শষসর্‌ (১৪) হুল্‌। দোহাই 
আপনার, বলবেন ন! যেন ঢাকের বাদি থামলে মিটি । যা বলছিলাম বিসর্গ । নামটা মিষ্টি এবং 
নামটা খাটি। 


অনুস্বার আর বিসর্গের কথা ২৩ 

তুল্যান্কপ্রয়ত্বং সর্বণন্‌ ১1২1৯ স্থত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টোজি দীক্ষিত উচ্চারণ-স্থানগুলির পরিচয় 
দিয়েছেন। সেখানে তিনি অকুহু বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠ: ব'লে বিসর্গের উচ্চারণে কণ্ঠস্থান নির্দেশ করেছেন। 
এটা উপপক্ষণ মাত্র__কারণ আশ্রয়স্থানভাক্‌ বিসর্গ যে স্বর আশ্রয় করবে-_সেই ম্বরের স্থান প্রাপ্ত হবে। 
স্বয়ং নাগেখভট্ট লঘুশবেন্দুশেখরে একথা স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন । বৈয়াকরণ সম্প্রদায়সিদ্ধ কথাটা এই রকমই 
বটে। অত্র বিসর্জনীয়পদেন অকারাৎপরে| বিসর্জণায়েো বিবক্ষিতঃ, ই-কাহাদিভ্যঃ পবস্ত পুর্বাচ স্থানভাক্‌ 
অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ ইতি পাণিনীয়-শিক্ষাবাক্যাথ ঘথা ইকা-রাথ্ পরস্ত ভালুস্বানস্‌ 
উকারাৎ প্রস্থ ওট্েখ ইত্যাদি । স্থৃতরাং কথাটা দাড়াচ্ছে কুষ্ণ এতে বিনর্গ কণ্ঠস্থানের, হুরিঃ এতে বিসর্গ 
তালুস্থানের বিষ্ণুঃ এতে বিসর্গ ওষন্বানের । অ, ই, উ এদের পর খানিকটা শ্বাসের বিসর্গ হচ্ছে এই মাত্র । 

এখানে বেশ হুশিয়ার হয়ে একটা কথা বুঝতে হবে-__এই শ্বাস বিসর্গ আশ্রয়-স্বরের পরে 
একটু আলগা হয়ে আসছে । আশ্রয় স্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে এলে বিসর্গ ঘোষধ্বনি হ'ত অর্থাৎ ওর 
উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর কম্পন হ'ত; তা কিন্ত কোনো অবস্থাতেই হবে না । আমাদের বাংল! দেশের ঢংএ__ 
কৃষ্ণঃ, হিঃ বিষ্ণু: বলে অ, ই, উতে ধমক্‌ দেওয়া চলবে না_তা হলে বিপগ ঘোষধবনি হয়ে যাবে। 
' আবার উত্তর পশ্চিমীদের মতো-__কৃষ্ণহ, হরিহি, বিষ্ণুহ বলে-_ হ হি-হু দিয়ে অতিরিক্ত অক্ষর বা Syllable 
তৈরি করাও চলবে না । আমরা মুখ দেখার আগে অন্বচ্ছ আয়নাটাকে যেমন মুখের ভাপ দিয়ে পরিষ্কার 
করি, তেমনি কৃষ্ণ, হরি, বিষ্ণু-তে সর্বশেষে ওইরকম্‌ একটু ক'রে বাষ্প ছেড়ে দিন-_-ওই ছেড়ে দেওয়। 
বাম্পই বিসর্গ । তাতে স্বরতন্ত্রী কীপবে না । এই জন্য ভট্রোজি দীক্ষিত ভালে! ক'রে বুঝিয়ে গেলেন__ 
খয়াং যমাঃ খয়ঃ ৮ ক == পে বিসর্গঃ শর এবচ। এতে শ্বাসামু প্রদ্দানা অঘোষাশ্চ বিবৃন্বতে ৪ বিসর্গ 
শ্বাসের পরিত্যাগ মাত্র__কণ্ঠতস্ত্রর ফাক দিয়ে আলগোছে গলে আদা শ্বাস, মুখের পথে যার নির্গমন 
একটা অনহুরপিত ধ্বনিষাত্র। 


১ টি 
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হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্সঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী 


নরেশচজ্দ জানা 


পদাবলী সাহিতোর আলোচনাগ্রসঙ্গে জনৈক রসজ্ঞজ সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ‘বৈষ্ণব পদকর্তাদের 
অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশান্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; ভাগবত ছিল তাহাদের ধর্মগ্রন্থ । অন্যান্য 
পুরাণের সঙ্গেও তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সংস্কৃতরাগসাহিত্যের সমস্ত উপাদান উপকরণই বৈষ্ণব 
কবিরা পদাবলী-রচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। রূসমঞ্রী, অমরুশতক, আরা সপ্তশতী, শুঙ্গাততিসক, 
বাত্ম্তায়নের কামস্থত্র ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ হইতে তীহারা অনেক ভাববস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সহুক্তিকর্ণামৃত, 
কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয়, স্থভাষিভাবলী, পদাবলী, সুক্তিমুক্তাবলী, শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, সুক্তিরত্বহার ইত্যাদি গ্রন্থের 
বহুক্সোককে কবিরা নব বাণীরূপ দিয়াছেন! কবিরা সবচেয়ে বেশি ভাবোপকরণ পাইয়াছেন-__গাহাসত্রমঈ 
( হালের গাথাসধুশতী ) হইতে ।”১ 

সমালোচক মহাশয় এই মস্তব্যমাত্র করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, আলোচনার সাহায্যে তার মন্তব্যকে 
প্রতিঠিত করার চেষ্টা করেন নি। কারণ অবশ্য ম্পট্ট। যে শ্বলে তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন, সে স্থলে 
এই মস্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো কোনো অবসর তার ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর 
যোগ যে স্থনিবিড় তা পরিজ্ঞাত এবং হ্থসন্ন্থভাবে না হলেও ইতন্ততঃ বহু আলোচিত। আমরা এ ক্ষেত্রে 
কেবল প্রায়-অনালোচিত ‘গাহাসত্তসঈ’ ও বৈষ্ণব পদাবলীর নিবিড় যোগসম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হব। 
হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তদঈ একটি সুপরিচিত কোশগ্রস্থ। মহারাই্্ীপ্রাকতে রচিত এই কোশগ্রন্থ 
বৈষ্ণব পদাবলীর মুখা বণিতব্য বিষয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমামুরাগের কথা সর্বপ্রথম বিধৃত বল! চলে ।২ 


১ কালিদাস রায় । পদাবলী সাহিত্য (২য় সং) পৃঃ ১২-১৩ 
২ রাধার উল্লেখবুক গাথ! প্রচলিত 'গাহাদতসঈ'র সংস্করণে একটিমাত্র পাওয়া বায়। গাথাটি এই 
মুহ-মারুএপ তং কণ হ গো-রঅং রাহিআএ অবণেন্ে]। 
এতাণ বল্লবীণং অগ্লণে বি গ্লোরঅ হরসি ৫--১।৮৯ গোট্টিস 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখ মারুত দ্বারা রাধিকার চক্ষ: হইতে ধুলি ( অথবা! গোধূলি ) অপনাত করিয়া, 
পুরোবতিনী অন্তান্ত বল্পবী ( গোগী ) গণের ( সৌভাগ্য ) গৌরব বা গ্ৌরতা| হরণ করিতেছ | 
['গাহাসত্তসঈ'র উদ্ধত গাখার পাঠ ও অনুবাদ ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত 'গীধাসপ্তপতী' থেকে নেওয়া । | 
কিন্ত এ ছাড়াও প্রীরূপ গোস্বামী ভার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে ‘যথা সপ্তশত্যাস' বলে একটি গাথা উদ্ধত করেছেন, যাতে রাধা 
নাম লনভ্য। গাখাটি এই 
লীলা হিতুলিঅমেলে! রক্খউ বো রাহিআখপপাফং সে। 
হরিণো পাসসমাগমাসথমবেবলিও হখো | 
অর্থাৎ কৃষ্ণের যে হাত গোবর্ধন পাহাড়কে অবলীলায় তুলে ধরেছিল, যে হাত এখন প্রথম সমাগমকালে রাধার স্তনন্পর্শে কীগছে, 
সেই হাত তোমাদিগকে রক্ষা করুক ৷ এই সপ্তশতী ‘গাহাদত্তদঈ'কে উদ্দিষ্ট করছে। ধারণা । কৃষাদাস কবিরাজের শিষ্য বিফুদাস 
গোস্বামী গার উদ্ছলনীলমণি'র টাক] '্াক্সপ্রমোদিনী'তে এর ভায়ে বলেছেন--'প্রাকৃত সপ্তশতীকাঁরেণ কেনচিৎ কবিন। 
প্ররাধাকৃকয়োঃ পূর্বরাগানস্তরং প্রথম সমাগমে প্রীকৃফ-কুত সংক্ষিত্তোপগারে। বর্ণ্যতে' ( হরিঘাস দাস সম্পাদিত 'উদ্দ্রলনীলমণি' 
হয় সং পৃঃ ৫১৮) এখানে প্রাকৃত ‘সপ্তশতী' 'গাহানতুসঈ' কেই বোঝাচ্ছে মনে করি। রেবরের (৩১০: ) সংস্করণে গাথাটি 
থাকলেও থাকতে পারে। - 
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হালকবি সংকলিত ‘গাহাসত্তসঙঈ’ ও বৈষ্ণব পদাবলী ২৫ 
এদিক দিয়ে 'গাহাসত্তদঈ'র মূল্য অপরিসীম সন্দেহ নেই । রাধা ও কৃষ্ণের নামোল্পেখই নয়, পদাবলী 


সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিকাশের স্ুচনাও 'গাহাসত্তসঈ'তে আশ্চ্ররকমে আভাসিত। পূর্বরাঁগ, অভিসার, 
বাসকসজ্জা, আক্ষেপানুরাগ, মান, খগ্ডিতা, কলহাস্তবিত1 ইত্যাদি পদাবলী-সাছিত্যের বিষয় ব্যবহারের 
ভাববহনকারী বহু গাথ। 'গাহাসততসঈ'তে বিধৃত। এগুলি অবশ্য প্রাকৃত প্রেমের সাধারণ নরনাবীর 
আনন্দবেদন] মিলনবিরছের গাথা । কিন্ত এই প্রাকৃত প্রেমের ভোগোপকরপকে চন্দনাক্ত তুলসীবামিত 
ক'রে বৈষ্ণব কবির রাধাশ্যামের উদ্দেশ্বে নিবেদন করেছেন। লৌকিক প্রেমই রাধাকুষেের (প্রমাধারে 
উপস্থাপিত হয়ে বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিপূত অন্তরের স্পর্শে অলৌকিক প্রেমের মহতী ভাবলোকে যাত্র! 
করেছে। প্রেমের সাধারণ ধর্মের আশ্চর্য সুন্দর অভিব্যক্িতে গাথাগুলি সমৃদ্ধ আর বৈষ্ণব পদকর্তাব| 
সেই অভিব্যক্তিকে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাবর্ণনের মধ্যে অতি সহ্জতায় স্থাপিত করেছেন । 
নব অনুরাগে অনুরাগিনী নায়িকা-_-ভাই তার দেহে মনে অস্থিরতা । প্রথম প্রেমের উষারুণ 

আঙোকলম্পাতে চোখে মুখে ক্ষণে ক্ষণে বাপ্ত হয় পুলক বোমাঞ আনন্দশিহরণের ঘন মায়া। ছ্বিধাশক্কা- 
ভীরুতার অন্তরাগে কখনো বা দেখা দেয় বিষাদের গাঢ় সজল মেঘমেছুর ছায়া । তার যে “কোথা হতে 
উঠে হাসি, কোথা অশ্রজল' অন্তে বুঝতে পারে না। অবাকবিশ্ময়ে কেবল মে নারীকে তারা দেখে 
আর বলে__ পেচ্ছই অলন্ধ-লকখং দীহং দীসসট্‌ সুত্অং হসই | 

জহ জম্পই অফুডত্খং তহু সে হিজঅ-ট্ঠিঅং কিং পি ॥ ৩1৯৬ দ্থার্ছেন্দ 
[ যখন (যুবতী ) লক্ষ্য বিনা দৃর্টিক্ষেপ করিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, শূন্য ( অকারণ ) হাসি 
হাসিতেছে এবং অম্পট্টার্থভাবে কি যেন আলাপ করিতেছে, তখন (মনে হয়) তাহার হৃদয়ে কি জানি 
সংস্থিত রহিয়াছে। ] 

কুষ্ণপ্রেমে নব অনুরাগিনী রাধাও ঈদৃশা। চণ্ডীদাসের অতিপ্রপিক্ক “রাধার কি হৈল অন্তরে 
বেথা পদটি যদি এই গাথার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়, তা হলে ভাবের ও স্থরের আশ্চর্য সাদৃষ্ক লক্ষা করা 
যাবে। গাথার নায়িকা শূন্যে তাকিয়ে হাসে, অন্ফুটে কথা বলে। যারা তাকে দেখে, মনে ভাবে ভার 
হৃদয়ে বোধ হয় কিছু ঘটেছে, "হিঅঅ-ট্ঠিঅ কিং পি’। ঠিক অবিকলভাবেই রাধাকে দেখে সথীরা বলে, 
'রাধার কি হৈল অস্তরে বেথা+। আজ রাধা এমন কেন শুন্তপানে তাকায়, মুখে প্রলাপ বকে 
হসিত বদনে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি। 

রাধার এই ভাববৈরুব্যে সথীরা বিপর্বস্ত। চিরপরিচিতের আকম্মিক অপরিচিত মৃতি দেখে বিন্ময়াহত। 
ঠিক অনুরূপ বিস্ময় ফুটে উঠেছে গাথার নায়িকাকে দেখেছে যারা, তাদের যনে। ভাবের দিক থেকে 
কোনো পার্থকাই নেই, তবে রাধার মধ্যে অন্ুরাগবিহ্বলতার নিবিড়তা যেরূপ গভীর পরিমাণে দৃষ্ট, 
গাথার নায়িকার সে তুলনায় কম মনে হয়। রাধা এখানে অনুরাগে 'রাঙাবাস” পরিহিতা তপন্ধিনী । 
খাথাটিতে নায়িকার অন্থরাগের এই গাঢ় রক্রিমা লক্ষ্য করি না। অবস্থা ক্ষুদ্রায়ত গাথায় এর অতিরিক্ত 
আশা করাও অস্থচিত। অনেকে চত্ীর্দাসের এই প্রসিদ্ধ পদটি নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাবাধারের উপর 
রচিত অনুমান করেছেন। প্লোকটি এই 

আহারে বিরৃতিঃ সমস্ত বিষয়গ্রাষে নিবৃত্তি: পরা 

নাষাগ্রে নয়নং যদেত্দপরং ষশ্কৈকতানং মনঃ। 


২৬ 





মোৌনঞ্চে মিচ শৃন্তমখিলং যন্বিশ্বমাভাতি তে 
তদ্ক্রয়াঃ সখি যোগিনী কিমমি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্তসি ॥৩ 
[ তোমাত আহারে বিরতি, সমস্ত বিষয় গ্রামে নিবৃত্তি, নানাগ্রে দৃষ্টি, মন একভান। এই তোমার 
মৌন। এই যে অখিল বিশ্ব তোমার নিকট শুন্ত বলে আভাত হচ্ছে, ছে সখি আমাদের বল, তুমি কি 
তা হলে যোগিনী হলে, না বিয়োগিনী হলে । ] 
শ্লোকটির সঙ্গে উক্ত পদের ভাবের কথক্চিৎ সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই, তবে গাথাটির সঙ্গেও 
যথেষ্ট সাদৃশ্য প্রতীত হচ্ছে। এই অতিপ্রসিদ্ধ পদটির শেষাংশের ভাবের সঙ্গে অন্ত একটি গাথারও 
বিশ্বয়নকর মিল লক্ষ্য করা যায়। গাখাটি এই 
অগ.ঘাই ছিবই চুম্বই ঠেবই হিঅঅশ্মি জণিঅ রোম । 
জা কবোল সরিসং পেচ্ছহ্‌ পছিও মহুজ__উপ,ফং ॥ ৭1৩৯ 
[দেখ পথিক, জায়ার কপোলসদৃশ মধুকপুষ্পটিকে (পাইয়া )--( কখনও ইহার ) আজাণ 
নিতেছে, (কখনও ইহাকে ) স্পর্শ করিতেছে, ( কখনও ইহাকে ) চুম্বন করিতেছে, (আবার কখনও ) 
রোমাফিত শরীরে ( ইহাকে নিজ ) বক্ষংস্থলে স্থাপিত করিতেছে । ] 
প্রিয়জনের অবয়ব-সদৃশ বস্তুর দর্শনে পথিকের প্রীতি ও অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে এখানে । আর 
পদ্ঘটিতেও দেখি রাধাও অনুরূপভাবে পথিকের মতো কৃষ্ণের অঙ্গ-সদৃশ কৃষ্ণ মেঘ, কুস্তল, ময়ূরের 
নীলিম কঠছাতি দেখে প্রেযোগসতি_ 
আউলাইয়া বেণী ফুলের গাথণী দেখয়ে খসাইয়া চুলি। 
হসিত বনে চাহি মেঘপানে কি কহে দু'হাত তুলি। 
এক দিঠ কার মধুর ময়ূরী ক করে নিরিখণে। 
অবশ্য এই ভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সংলক্ষা হয়। কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধা কৃষ্ণ এসেছেন ভেবে 
জলদবর্ণ অন্ধকারকে কখনও চুম্বন, কখনও ব| আলিঙ্গন করছে 
্লিস্ততি চুম্বতি জলধরকল্পম্‌। হরিরুপগত ইতি ভিমিরমনল্লম্‌ ॥ যষ্ট সর্গ 
চণীদাসের পদে গীতগোবিন্দের ভাব সংক্রামিত হওয়া! খুবই সম্ভব । তাও যদি হয়, তবুও 'গাহাসতমঈ'র 
ভাবকল্পনা চণ্ডীদাসে প্রত্যক্ষ না এসে পরোক্ষে এসেছে মনে করতে বাধা নেই। কারণ জয়দেবের এই 
ভাবকল্পন! 'গাহাসতসঈ'র উপরোক্ত গাথাটির ভাবপুষ্ট বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। 
নরনারীর প্রাথমিক প্রেমের মধ্যে থাকে একটা মংগুপ্তির ভাব । মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা 
যাতে অন্যের কাছে জানাজানি ন! হয়, তার জন্য দৃপক্ষেরই পঞ্চেন্দ্িয় সতর্ক। কিন্তু প্রেমের উদ্দেলতায় 
৩ সর্প গোদ্বাষী উচ্দ্বলনীলঙ্গণি ও পন্মাবলীতে এই ক্লোকটি উদ্ধত করেছেন কিন্তু রচয়িতার কোনো নাম দেন নি। 
সেঞ্জন্ত কেউ কেট অনুমান করেছিলেন যে, শ্রীয়পই এই শ্লোবটির লেখক এবং চৈতস্কোতর কোনে! চণ্তীদাস তাকে অনুসরণ 
ক'রে 'রাধার কি হৈল' ইত্যাদি পদটি লেখেন। কিন্তু এ ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত । গ্রুপের বহুপূর্বে অনেকেই এই জ্লোকটি 
তী্গের গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন | হৃভাহিতরদ্বকোশ (৭*৩), সঠজিকর্ণামৃত (২1২৫1২), নুতাবিতাবলী ( ৩৪৮৪ ), শাদর্ঘরপদ্ধতি 
(০৪২৩), পুদ্তিনুক্তাবলী { ৩১৯৩) ও হুভাবিতছারাবলী ( ৩২1৪৭) ইত্যাদি সংকলনপ্রস্থে রাজশেখরের রচনারূপে ধৃত হয়েছে। 
সাহিত্যদ্পণ (৪1১১), সাহিত্যকৌমুদী (৪1৯). সরদ্বতীকঠাতরণ (৩1৭৩), শঙ্গারপ্রকাশ (৩৮) ও অলংকারকৌ তৃঙ 
( নয়েন্রদভানুরিরচিত ) প্রভৃতি অলকো রশান্ত্ের প্রন্থেও প্লোকটি ধৃত রয়েছে তবে রচয়িতা হিলাবে কারে! নাম নেই। 
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হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্বস্গ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ২৭ 
সতর্কতার গণ্ডি ভেঙ্গে চরে যায়। ছুকুলপ্রাবী বন্যার জলে বাধ ভেঙ্গে যাবার মতো৷ অবস্থা । একদিক 
আটকাতে গেলে অন্যদিকে ভাঙন ধরে। প্রিক্সাম্পদকে দেখে নায়িকার মনের গহনে খুনির আলোর 
উদ্ভাসন। কিন্তু তাকে প্রকাশ করলে বিপদ--লোকে যদি জেনে ফেলে, যদি তাদের গোপন প্রণয়ে 
বাধার সৃষ্টি করে--তাই মনের আনন্দ লুকোবার প্রয়াস পার। ক্রধ্মপ্রেমে উন্মাদিনী বাধা । কৃষ্ণকে 
দেখলেই, এমন কি কৃষ্ঃপ্রসঙ্গ শুনলেই উল্লাস জাগে দেহে মনে । কিন্তু গোপন প্রণয় লোকচক্ষুর আড়ালে 
রাখতে হয়। জানাজানি হলে বিপদ, কৃষ্ণকে দেখে বাধ! তাই মনের পুলক ঢাকতে কত প্রকারে চেষ্টা 
করে। কিন্ত চোখের জলে বার্থ হয়। কুষ্দর্শনে বাধার কমতহ্থ বর্মার জলধারা পেয়ে অঙ্গশ্র দলে 
্রন্ফুটিত কদদ্বকুম্থমের মতে। পুলক রোমাঞ্চে কণ্টকিত হয়ে ওঠে । কিছুতেই অঙ্গের শিহরণ নিবারণ 
করতে পারে না। তাই বেদনার্ত কণ্ঠে বলে-_ 

গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখীসঙ্গে । পুলকে পুরয়ে তন শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার | নয়নের ধার! মোর বহে অনিবার ॥-_জ্ঞানদাস 


গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া । পরলঙ্গে নাম শুনি দর্বয়ে হিয়! 
পুলকে পৃরয়ে অঙ্গ আখে ভরে জল । তাহা নিবারিতে আমি হুইয়ে বিকল ॥--চণ্ডীদাস 


ধসমস করএ রহওঁ হিয় জাতি । সাগর সরীর ধরএ কত ভাতি ॥ 
গোপছি ন পারিঅ হৃদয় উলাস। মূনলাহু বদন বেকত হো! হাস ॥-_বিগ্যাপতি 
হৃদয়াবেগের বিচিত্র অভিব্যক্তি যে গোপা নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তা বলেছেন-__ 
আপনারে তুমি করিবে গোপন কিকরি। 
হৃদয় তোমার আখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি ॥--উৎনর্গ ৫ 
গাথার নায়িকাও ঠিক ঈদৃশ মনোভাবই ব্যক্ত করেছে_ 
অচ্ছীই তা খইস্সং দোহি" বি হথেছি" বি তস্সিং দিট্ঠে। 
অঙ্গং কলম্ব কুন্থমং ব পুলইঅং কই পু চক্কিস্সং ॥ 91১৪--নরসিংহ 


[তিনি (প্রিয়) দৃষ্ট হইলে, আমি না হয় ছুই হস্ত দ্বারা! দুই নেত্র ঢাকিয়া ফেলিলাম ; কিন্ত, 
কদম্ব কুস্ষের স্যায় পুলকিত সমগ্র শরীর কেমন করিয়া ঢাকিব ? ] 
হুবহু একই স্বরে কথা বলেছে ছুই নারী, তবে প্রসঙ্গ ভিন্ন । একজনের অহুরাগের পুলকোচ্ছাসকে 
গোপন করার অক্ষমতার ' বেদনা ফুটেছে, অন্তের মালে অপার্গতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এও 
অন্ুরাগেরই প্রকাশভিন্নতা মাত্র । সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিভাতেও মানিনী নারী সম্পর্কে অমুরূপ ভাবের 
কবিতা পাওয়া যায়-_জভঙ্গে রচিতেহপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকর্মুদ্বীক্ষতে ্‌ 
কার্কস্টং গমিতেইপি চেতসি তন্রোমাঞ্চমালন্বতে। 
রুদ্ধায়ামপি বাচি সম্মিতমিদং দঞ্চাননং জায়তে 
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্কাতি কথং মানস্ত তশ্মিন জনে ॥__অমকুশতকম্‌, ২৮ 


০০৭% ছি রি" 
১৮৮. 


২৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 
[ আমার ভ্রকুটিভরা দু উৎকণ্ঠা! দিয়ে তাকেই দেখে, কথা বন্ধ করলেও পোড়ামুখে হাসি ফুটে উঠে, 
কার্কশ্ট দেখালেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়, তাকে দেখলে কি আর মান রাখা যায়? ] 
গাখার বা অমকুশতক-এর নায়িকার মতো রাধারও মানে অক্ষমতার কথা গোবিন্দদাসের 
নিয়োক্ত পদে ফুটে উঠেছে 
বারত নয়নলোরে পরিপৃরিত যৈৎনে সো মুখ চাহ । 
দেয়ত ঘৃ'ঘট পলটি পুন আগত মান কৈছে নির্বাহ ॥ 
গোবিদ্দদাসের ‘মান কৈছে নির্বাহ’ পদাংশে অযমরুর ‘ভবিষ্যতে কথং মানশ্য তশন্মিন জনে'র প্রতিধ্বনি 
সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে অমকু কিন্তু গাথাকার নরসিংহের নিকট ভাবগ্রহণে ঞ্রণী। মানিনীর 
_ হান বর্ণনায় গাথার ক্ষুদ্র পরিসরে যে মহতী ভাববাঞ্জনা ধ্বনিত এবং তার ফলে যে কবিত্বের স্থচারু সাধুর 
সৃষ্ট হয়েছে তা গোবিন্দদাস কিংবা অমক্রুর মধো সংলক্ষ্য হয় না। 
কোনো বিষয়ে মর্মজ ব্যক্তিই যথার্থকারের সেই বিষয়ের প্ররূপ উপলব্ধি করতে পারে, অন্যে 
তা পারে না। তাই অরদিকেষু রসের নিবেদনে চিরকালই রলিকের আপত্তি দেখা গেছে। প্রেমিক 
বুঝে প্রেমের ধর্ম, বসিক বুঝে রসের মর্ম। চতীদাসের রাধা কালা কাহুর অনুরাগে অঙ্রাগিনী, তন্গমন 
সপে দিয়ে একেবারে আত্মহারা । তাই দেখে সধীরা বলে, এ তো বরণ, এ তো রূপ। ব্রিডঙ্গ বঞ্ধিম 
ও কালাতে এমন কি আছে যার জন্য একেবারে যোগিনী সাজা? তার উত্তরে রাধা বলে-_তোমরা 
বুঝবে কি ‘যাহার সহিত ৪০৪০০ সেই সে মরম জানে।'--চণ্ডীদাস 


যার অন্থভব দি কালির [EEE অর এ 
দুটি গাথাতে ঈদৃশ ভাব চমৎকার ফুটে উঠেছে । একটিতে বলা হয়েছে 
হিঅঅঞ্এহি" সমঅং অমমতাইং পি জহ সুহাবেস্তি । 
কজ্দজাই যণে ণ তহা ইঅরেহি" সমাবিআইং পি ॥ ১৬১ সুগ্ধাধিপ 
[ আমার মনে হয় যে, হদয়জ পুরুষদিগের সহিত অচরিতার্থ কার্যকলাপ যতটা সুখদায়ক হয়, ইতর 
( অর্থাৎ অহৃদয়জ্জ ) জনগণের সঙ্গে চরিতার্থ কার্ধসমৃহও ততটা স্থখদায়ক হয় না। ] 
অন্যটিতে বলা হয়েছে-_-৭ গুণেণ হীরই জণো হীরই জো জেণ ভাবিও তে । 
মোস্ত ণ পুলিন্দা মোত্তিআই গুৱ্াওঁ গেণহস্তি ॥ ৪।১*-_সমর্ণ 
গাথা দুটির ভাবপ্রেরপা চণ্ডীদাসের পদে ক্রিয়াশীল হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। 
প্রেমের যে কি তীব্র অনলদহৃন জালা, যে ভুক্তভোগী নয়, সে বুঝবে না। কালা কাঙুকে 
যারা ভালোবাসে নি, তারা ভালো আছে। তাদের চোখের ঘুম, মনের শান্তি কখনে| নষ্ট হবার নয়। 
চণ্ডীদাসের রাধা তাই বলে সখি, ‘এনা রস যে না জানে সে ন! আছে ভাল'। গাখার নায়িকা ঠিক 
এই কথাই বলে শিদ্দং লহস্তি কছিঅং সুপস্তি খলিঅকৃখরং এ জম্পন্তি। 
জহি'ণ দিট্‌ঠে| সি তুমং তাও চ্চিঅ সুহঅ সুহিআও ॥ ৫।১৮-_দেবদেব 
[হে স্থভগ ! যে রমণীর! তোমাকে দেখে নাই, তাহারাই স্থুখিত আছে, কারণ তাহারা নিদ্রা যাইতে 
পারে, ( অপরের ) কথা শুনিতে পারে, এবং তাহার্দিগকে অক্ষরন্থলন সহকারে কথাবার্তা করিতে হয় না। ] 


(ভি 
নর 
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কবি দেবদেবের নায়িকা আর চণীদাসের রাধার ভাষা ও নুর বিশ্ময়করভাবে এক ও অভিন্গ। 
ফলে একজনকে অন্যের নিকট খণী বলে ধারণা জন্মে । এক্ষেত্রে চণ্ডীদালকেই অধমর্ণ বলে চিহ্নিত কর! 
ছাড়া উপায় থাকে না। 
প্রেম স্বভাবে অনির্পেয় । এর প্রকুতিতেই রয়েছে বুহশ্তলীলার আলোছায়ার মায়া । বসন্তের 
আনন্দহিল্লোলে মিলনে যেখানে অমৃত পানের আনন্দ, বর্ধার বিষধর মেদ্তব দিনে বিরহে সেখানে বুক জুড়ে 
ভীত্র গরল জ্বালা । বিধাতার অপূর্ব স্থটিচাতুর্ধে একই বস্তুতে অমৃত আর গরলরস সংগৃঢ়। প্রবাসের 
বিরহ বেদনা সহ ক'রে গৃহে ফেরার পর প্রিয়ার মিলনম্থখ অনুভব ক'রে নাহকের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়__ 
বিরহে বিসং ব বিসমা অমন অমআ] হোই সংগমে অহিঅং | 
কিং বিহিণ। সমঅং বিজ দোহিং বি পিআ] বিপিশ্মিঅআ ॥ ৩।৩৫-__-হাল 
[ প্রিয়া বিরহাবস্থায় বিষের মতো] বিষমা এবং সঙ্গমে অত্যধিক অম্বতময়ী বলিয়া প্রতিভাত হত, তবে কি 
বিধি সমানভাবে এই ছুই বসন্ত দ্বারাই ( বিষ ও অযৃতত্বারাই ) তাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন? ] 
এর সঙ্গে চণ্ডীদাসের নিয়লিখিত পদাংশগুলি সহজে তৃলনা করা যেতে পারে 
নিমে সুধা দিয়া মিনার এহন কানুর লেহ। 


কানুর পিরীতি বাহিরে নব অন্তরে গরল হয়৷ 


কার পিরীতি চন্দনের রীতি ঘধিতে সৌরভময়। 
ঘববিয়া আনিয়। হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয় ॥ 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে প্রেম “বিষামুতে একত্র মিলন", বিদ্যাপতিও অমুরূপ বলেছেন-_ 
তোহে বড় নাগর ও বড় ভোরী। অমিয় পিয়ও লহ বিষ মৌ ঘোরী 
বিরহের বেদনা যে কিরূপ, তা যে ভোগ করেছে সেই জানে । অন্তে তার যন্ত্রণা বুঝতে অক্ষম। তাই 
রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, কানাই যখন রাধা হবে, তখন বিরহের দুঃখ যে কি তা জানতে পারবে 
কাহু হোয়র যব রাধা । তব জানব বিরহক বাধা 1- বিদ্যাপভি 
প্রিয়-উপেক্ষায় বেদনালীন গাথার নায়িকার ভাষাও অবিকল এই ভাবেরই দ্োতক-__ 
অগরত্ত-ঙ্্,-ুকৃখো কিং মং কিসিঅত্তি পুজ্ছসি হসস্তো। 
পাবলি জই চল-চিত্তং পিঅং জণং ত! তুহ কহিস্সং ৷ ২1৫৭ 
[ চিত্রক্ষোভ জন্ক দুঃখ কখনও তুমি প্রাপ্ত হও নাই, তাই হান্তসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কেন আমি 
কৃশ! হইয়াছি। চঞ্চলচিত্র প্রিয়জনকে যখন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিব। ] 
চত্ীদাসের পদে এই ভাবের সৌন্দর্য লীলায়িত হয়ে অসামান্য সরলতাষ ফুটে উঠেছে__ 
বধ কি আর বলিব তোরে। 
অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া রছিতে না দিলি ঘরে ॥ 
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা । 
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব বাধা | 
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পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্ব তলে। 
ত্রিভঙ্গ হুইয়া মুরালী বাজাব যখন যাইবে জলে ॥ 
মূরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ কুলের বাল! । 
চণ্ডিদাস কয় তখনি জানিবে পীরিতি কেমন জালা ॥ 
গাথার ভাবের সঙ্গে চতীদাসের ভাবের এই সাদৃশ্য আকশ্মিক বলে মনে হয় না। চণ্ডীদাসের 
কবিপ্রতিভা গাথার ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে ভিত্রতর ভাষায় অপূর্ব মাধূর্ধে প্রকাশ 
করেছে, দৃঢ় বিশ্বাস। 
প্রকৃত প্রেমিক বহু পুণ্যেই নারীডাগো ষেলে। রূপের যাধুরীতে যে অতুলনীয়, সে পুরুষকে লাভ 
মহাভাগোর কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল রূপ নয়, ‘রূপে গুণে আগর’, 'রূপকলাগুণ সব সম্প্রণ 
বর নাহ'কে পাওয়া বুঝি বহ তপশ্তার, বহু সাধনার সিদ্ধিলাভের ফল। মেঘের ঘনঘটাচ্ছন্ন রাত্রি, অবিরল 
ধার! বর্ষণ, মুহু নুহ বজ্রপাত, কর্দমাক্ত পথের পিচ্ছিলত| এ সব তুচ্ছ ক'রে যে জন সামান্য এক নারীর কাছে 
এসে মিলে, তা সেই নারীর বহু পুণোর কপ এতো ঠিকই। রাধা তাই দুর্গম রাত্রিতে আগত শ্কামকে 
আঙ্ষিনার কোণে দেখে অপ্রমের আনন্দবেদনায় বলে_ 
সই, কি আর বলিব তোরে। 
বহু পুণ্য ফলে সেহেনবন্ধুয়া আসিয়া মিলল মোরে। -_চত্ীদাস 
কবি বিগ্াপতিও বলেন-_পুণে মিলে পিমা গুণমান' । 
গাথাকার প্রীশক্তিকও ঠিক এই কথাই বলেন, যে পুরুষ অতৃপ্ঠ নয়নে দর্শনীয়, গুণে বিশিষ্ট, তাকে 
পুণাবলেই লাভ কর! যায়--অবিইপ,হ-পেচ্ছণিজ্ছং সম-সুহ-দুক্খং বিইন্ন-সবভাবং। 
অগ্রোগ্-হিঅঅ-লগ,গং পুর্পেহি' জণো জণং লহই ॥--১1৯৯ 
[ যে পুরুষ অতৃপ্ত নয়নে দর্শনীয়, সুখদুঃখে ( অন্থৃকম্পবিশিষ্ট ), সম্ভাববিতরণে সমর্থ এবং পরম্পরের 
হৃদয়ে লগ্ন হইবার যোগ্য-__এমন ( পুরুষ ) জনকে কোনও (স্ত্রী) জন অনেক পুণ্যের ফলেই লাভ করে। ] 
প্রেমের পথ চিরকালই বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ। এতে কলংক, অপবাদ, গুরুজনের শাসন, গঞ্জনা_ 
এতো আছেই, তদুপরি আছে দুর্জনের খলপনা। যে কোনে! জিনিসের নির্মাণ দুরূহ কার, কিন্তু সেই নিমিত 
জিনিসের বিনাশসাধন অনায়াসসাধ্য। খলজনেরা! প্রথমটিতে অপারগ, কিন্তু দ্বিতীয় কার্যে সুনিপুণ । 
রাধা! কৃষ্ণপ্রেমে অগ্র হয়ে আশঙ্কায় অস্থির । গুরুজনদের তত ভয় তার নেই, যত ভয় দুর্জনকে। খলব্যক্তি 
পাচকথায় কুষ্ণের কান ভারী করলে প্রেমের সমাধি রচনা হতে কতক্ষণ? তাই রাধা সথীদের বলে 
এই ভয় উঠে মনে এই ভগ্ন উঠে। না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে ॥ 
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥-_চণ্ীদাস 
হুর্জনের এই অনিষ্পপ্রির্তার সঙ্গে গাথাকারও পরিচিত ছিলেন। তাই তার কঠে এই ভূয়োবাণী 
উচ্চারিত হয অদ্দংসপেণ পেশ্মং অবেই অই-দংসণেণ বি অবেই। 
পিহুণ-জণ-ভ্রম্পিএণ বি অবেই এমেম বি অবেই ॥ ১1৮১ দ্বামিক 
[ প্রেম অবর্শনে দূরীভূত হয়, অতি দর্শনেও ইহা দূয়ে পালার, খলজনের কৃকথাতেও দূর হইয়া 
যায়, আবার এমনিও ( অকারণেও ) দূরে যায়। ] 
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৩৬ 
সামান্য বিচ্ছোও যে অসহনীয়, প্রেমের একূপ তীব্র আবেগময়তার পরিচয় চণ্ডীদ্দালের অতি 
বিখ্যাত নিয়োক্ত পদগুলিতে মেলে | 
দু'হ কোরে ছুই কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । আধ তিল ন! দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 


এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি। নিমিথে মানয়ে যুগ কোরে দুর মানি 
প্রেমের এরূপ সংরক্ত গভীরগাঢ়তার পরিচয় না পাওয়া গেলেও নিয্বোক গাথাটিতে তার ঈষৎ 
আভাস মেলে। গাথার নায়িকা ও নায়কের স্বপ্পবিচ্ছেদকে যুগান্তরের বিচ্ছেদ মনে করে 
রমিউণ পমং পি গণ জাহে উব উহিউং পভিপিউতে| । 
অহঅং-পউশখ-পউমা ব্ব তকৃখণং সে পবাসি বব ॥ ১।৯৮-মকরন্দ 
[রমণের পরে (মে) এক পদও গমন করিয়া ঘখন ( পুনরায় ) আলিঙ্গনের জন্ত প্রতিশিবৃত্ 
হয়__তখন ( অর্থাৎ সেই ক্ষণছয়ের অন্তরালে ) আমি নিজেকে প্রোবিতপতিকা এবং তাহাকে প্রবাসী 
বলিয়া! ( ভাবিয়া থাকি ) ] 
ঠিক যেন এই গাথারই ভাবছায়া নিয়োক্ত পদটিতে সঞ্চারিত হয়েছে 
পদ আধ চলত থলত পুন ফীরত কাতরে নেহারই মুখ । 
একুই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন অতয়ে সে মানয়ে দুখ ॥-_ বাধামোহুন 
চণ্ডীদাসের বিখ্যাত রসোদ্‌গারের পদটির সঙ্গে এর সাণৃষ্ঠ লক্ষণীয় 
আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল। কত না চুম্বন করে কত দেই কোল ॥ 
করে কর ধরিয়। শপথি দেয় মোরে | পুন: দর্শন মাগি কত চাপে কোরে | 
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥ 
নিগৃঢ় প্রিয়ার প্রেম আরতি করু বু। চত্ডীদা কহে প্রেম হিয়ার মাঝারে রহ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমে বাঁধ! নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছে। সেই অনুরাগের বিষম জালায় নিত্যই তার 
তনুমন জলে। কুলের বধু পরপুরুষের প্রতি প্রেমের কথ! কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। 
পাড়াপ্রতিবেশী দুষ্টজন। গুরুজনেরা কঠিন প্রাণ । মর্মের বাথ! মর্মেই বহন ক'রে বেড়াতে হয়। কারোর 
কাছে জানিয়ে লঘুভার হবার উপায় নেই। তাই রাধা বলে 
কাহারে না কছি কথা রহি দুখে ভাসি | ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পাড়া পড়সী ॥ 
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা । কার সনে কব আমি কালা কামর কথা ॥__চতীদাস 
গাথার নায়িকারও ঠিক অবিকল এই মর্ম বেদনা 
বক্ধং কো পুলইজ্জই কম্স কহিজ্জই সুহুং ব ছুকখং বা। 
কেণ সমং বহসিজ্জই পামর-পউরে হঅ-গ,গামে 1 ২।৬৪-__মেঘনাদ 
[ কাহার দিকে বা আমি বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিব, কাহার কাছে বা স্থখ দুঃখের কথা বলিব, 
আবার এই পামর-জন-বহুল গ্রা মহৃতকে ( দুষ্টগ্রামে ) কাহার সহিত বা পরিহাস করিব? ] 
গাথাকারদের ভাবকল্পনার সঙ্গে চণ্ডীদাসের ভাবকল্পনার বিস্ময়কর সাদৃষ্টের বহু পরিচয় এতাবৎ 
আলোচন! করা হয়েছে। এই সাধ্য প্রেমচেতনার় চণ্ডীদাস প্রাকৃত গাখাকারদের সমগোত্রীয় হওয়াতে 
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দেখ! দিয়েছে বলে অধ্যাপক জাহ্বীকুমার চক্রবর্তী মহাশয় মন্তব্য করেছেন__“চণ্ীঙ্ধাস আর দশজন বৈষ্ণব 
পদ্কর্তা হইতে শ্বতঙ্ত্রঃ গ্রেমচেতনায় তিনি সহজিয়া ও প্রাকৃত কবিদের সগোজ। তাহার পদ্দগানে 
নিবিড় অহভৃতির স্পর্শ । চতীদাসের প্রেম অলঙ্কারশাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করে না; প্রত্যক্ষ অনুভবের 
স্পর্শে উহা প্রাণময়, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ । চণ্ডীদাসের পিরীতি স্বর্গের অধরা প্রেমও নয় । মাটির ছোয়ায় উহা! 
মেছুর। প্রাকৃত প্রেমকবিতার সহিত উহার মিল ম্বভাবগত।,৪ সকলদেশে ও লকলকালে প্রেমের লক্ষণ 
ও আকুতি প্রায় সমান। মহত্তর আবেগ একই ভাব ও ভাষা বহন ক'রে আনে, এও সতা। এক দিয়ে 
গাথাগুলির সঙ্গে চণ্ডীদাসের মিল ম্বভাবগত ভাবা অসঙ্গত নয় । কিন্ত গাথাগুলি ও চণ্ডীদাসের পদে এত 
বেশি সৌসাদৃশ্বা কেবলমাত্র শ্বভাবগত এমনটি ভাবতে দ্বিধা জাপে। চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার 
বেশ কিছু পদে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাবছায়৷ দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে একটি পদে এরূপ 
প্রভাবের কথা আলোচনাও করা হয়েছে। স্থৃতরাং সংস্কৃত কাব্যাকবিতার রসজ্পাঠক চণ্ডীদাসের পক্ষে 
'গাহাসত্রসঈ'র বসাম্বাদন একেবারে অসম্ভব ছিল না, বিশেষ ক'বে বাংলা দেশে যেখানে সংস্কৃত কাব্য 
কবিতার সঙ্গে প্রাকৃত গাথাসপ্তশতীর পাঠও চলে এসেছিল ।৫ 'গাহাসত্রসঈ' চিরন্তন প্রেমের গাথা । এতে 
কেলল প্রেমের বিভাবের বর্ণনা নেই, আছে প্রেম মনম্তত্বেরও বিশ্লেষণ । প্রেম মনস্তত্বের ভাষ্যকার 
চগ্তীদাসের পক্ষে এ রূপ ₹সোচ্ছল কাব্যগ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অধিক সম্ভাব্য । তার মন ও মেজাজের 
অনুকূল এই কাব্যগ্রন্থ থেকে ভাবসম্পদ আহুরণও মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। পরবর্তী আরও বিস্তৃততর 
আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে গোবিন্দদাস, বিষ্যাপতি, জানদাস প্রভৃতি কবিরা 'গাহাসত্তসঈ' থেকে 
ভাবের কণকচুর্ণ মৃঠো ভরে নিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে চণ্ডীদ্াস 'গাহাসত্ুসঈ' থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাবসম্পদ 
আহরণ করেন নি এমনটি মনে করার কোনো সঙ্গত হেতু দেখি না। এই কারণে অনুমান করি যে, 
চও্ডীদান 'গাহাসত্রসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং গাথাগুলি ছার! গ্রাণিতও হয়েছিলেন। 

জ্ঞানদাসের রূপামুরাগের পদগুলিতে রূপমুগ্ধতার যে তীব্রোল্লাস দেখা যায়, অন্তত্র তা! দুর্লভ । 
সৌন্দর্য অমুভৃতির তীত্র স্পর্শকাতরতা এবং সেই সঙ্গে তার অস্তনিহিত বৃহুস্তময়তা কবির চেতনালোককে 
জালোডিত করে ম্বতংক্ফুর্ত অভিব্যক্রির পথ বেয়ে কাব্যের স্থরম্য জগৎ নির্মাণ করেছে। কৃষ্তক্রপে বাধ! 
তন্ময় । সেই বূপতন্ম়্তা কেবল দেহুগত সৌন্দর্যের কারাগারে বন্দী হয়ে নিঃশেবিত হতে চার নি। 
দেহের উর্ধে আত্মার মিলনের অসীম আনন্দের ভাবলোকে চিরকালের জন্য লীন হয়ে থাকার বাপনায় 
উদ্বেগ হয়ে উঠেছে । এই উদ্বেল বাসনার মোহন প্রকাশ নিম্ন উদ্ধৃত পদটিতে দেখা যাবে-_ 

কূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । প্রতি অঙ্গ লাগি কীদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বাদ্ধে। 








৪ প্রাচীন ভারতীয় লসাহিত] ও বান্তালীর উত্তরাধিকার ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭১ 
৫ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে গ্রীসের বিভা শিক্ষা প্রসঙ্গে গাখাদপ্তণতী গঠন পাঠনের উল্লেখ করেছেন 
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পঢ়ে ছুই সপ্তশভী পঢ়ে মুগ] মূরারি মালতী । 
ছিত উপদেশকখ| পঢ়িল বাসবদত্ত। কামন্দকী দীপিক! ভাঘতী ॥ ( বঙ্গবাসী নং) 
ছুই সপ্তশতী-- (১) গ্নোবর্ধনাচার্ষের আধ] সপ্তলতী ও (২) হালকবি সংকলিত 'গাহানতনঈ' 
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কোনো! কোনো সমালোচকের দৃষ্টিতে জানদাস রোমার্টিক 1৬ রোমার্টিক তো! বটেই, তবে ধারণা কিছু 
পরিমাণে মিইিকও | দেহের অন্য ক্রন্দন নিছক রক্তমাংসের স্ুলতার মাখামাখি হয়ে স্থিরতা লাভ করতে 
চায় নি, এক অতীন্মিয় ভাবাকুলভায় উত্তীর্ণ হয়ে আত্মার গহন গভীরে চিরস্থির হতে চেয়েছে। এই 
আতি-আতুরতাকে মিষ্টিক বলতে ইচ্ছা করি। জ্ঞানদাসের এই চারি ছজ্জের কবি-আত্মার আশ্চর্য স্পন্দন 
হয়ত সংলক্ষা হবে না, তবে নিয়ের গাথাটিতে অবিচ্ছিন্ন প্রেমোপলদ্ধির রক্তিম উষ্ণতার উল্লাল বৈষ্ণব- 
পদের মতো সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে 
রূঅং আচ্ছীস্থ ঠিমং ফরিসে! মঙ্গেনু জশ্মিএং কণে। 
টা হিঅএ নিহিঅং বিওঅইং কিং খ দেব্বেণ ॥ ২৩২--্রক্ষগতি 
বব ব্রনানাররান গল বদ 'অঙ্গেতে স্থিত তদীয় স্পর্শহ্থখ, কর্ণে নিহিত তদীয় কথা এবং 
হৃদয়ে নিহিত তদীয় হৃদয়_( এইগুলিকে আমার ভাবনা হইতে ) বিযোজিত করিতে সমর্থ হইবে ? 7 
পদে একের দেহের অনুপরমাণুর জন্য অন্যের ক্রন্দন, আর গাথাতে দুজনেরই দেহের অন্থপরমাণু 
যে প্রতিলগ্ন তারই সোচ্চার ঘোষণা । একজনের অত্যাগবিচ্ছেদ অসহুন প্রেমের জন্য কান্না, অন্বজনের 
সংরাগগাঢ প্রেম ফুল ও তার সৌরভের মতে! কিছুতেই যে বিচ্ছিন্ন হবে না তারই দৃঢপ্রতায় উচ্চাবণ। 
এই গাখার সঙ্গে জ্ঞানদাদের পদের যেন অন্ত এক রূপ মিল আছে মনে হয়। পদ্রচনাকাগে জ্ঞানদাস 
গাথাটিকে হয়তো স্মরণে রেখেছিলেন । হষ্টির উধাল্‌গ থেকেই মানষের রূপের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ 
ঘটেছে। প্রকৃতির রূপ কিংবা মানুষের রূপ--_-যেখানেই অবিশ্ুদ্ধ সৌন্দর্ধভাবনাকে মূর্ত হয়ে উঠতে 
দেখেছে, সেখানেই মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে। তাকে দু চোখ ভবে পান করতে চেয়েছে। 
এই কপমুগ্ধতা মধুলগ্ন ভ্রমরের মতো মধুপানে বিশ্বতচিত্ত, তন্ময় হওয়া। মধূতে লীন হলে ভানা মেলে 
ওড়ার অক্ষমতা ভ্রমরের যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি ‘রূপের পাথারে' আখি ডুবলে রূপত্রষ্টা নিমেষহাবা 
হয়। বিশ্বের বস্তদারসমুচ্চয়ে গড়া ললামভূৃত সৌন্দর্য নারীর। তার প্রতি অঙ্গেই সৌন্দর্যের 
কোমলকম্র দীপ্চ অধিষ্ঠান। সেই সোন্দর্যপ্রতিমা নাবীমৃতি কবি যখন প্রত্যক্ষ করেন, তখন রূপতন্সয় 
দৃধি যে অঙ্গে প্রথম সংলগ্ন হয়, সেই অঙ্গেই থাকে শিথিলনিমন্ন। পরিপূর্ণ লাবণাশতদলের বিকশিত 
সমগ্র রূপটি দর্শন সম্ভব হয়ে উঠে না। ক্ূপ-স্বভাবে যে অনির্পের-_এই সত্যন্থন্দর ভাব প্রকাশ পেয়েছে 
নিমের গাথাটিতে-_ জস্স জহিং বিঅ পঢমং তিস্স| অঙ্গশ্মি পিবডিআ দিঠবী । 
তস্স তহিং চে ঠিঅ। সব্বঙ্গং কেণ বি ণ দিটঠং ॥ ৩/৩৪-_অর্ধরাজ 
[ তাহার (নায়িকার ) যে অঙ্গে যাহার দৃষ্টি প্রথমতঃ পতিত হইয়াছে, সে অঙ্গেই তাহার দৃষ্টি লাগিয়। 
রহিয়াছে, ( কাজেই ) কেহই তাহার সকল অঙ্গ দেখিতে পারে নাই । ] 
গাথাকারের ব্ূপদর্শনে এই তন্ময়ত| কবি বিদ্যাপতিতেও সংক্রামিত হয়েছে । কৃষ্ণ যখন “রূপে 
আগোরি, দ্বর্ণপ্রতিমা রাধাকে দেখে, তখন কৃষ্ণেরও সেই বূপমৃদ্থিত অবস্থা । পদগ্মাননার লাবশ্যসৌরভ 
তার দেহের প্রতিটি দলে-উপদলে বিকীর্ণ। শতদলে হিল্লোলিত রূপকণাকে যখন কৃষ্ণ দেখে, তখন 
৬ *জ্ঞালগাসের মধ্যেও ভক্তিপ্রাণতা আছে সভা, এবং তাহার আক্মনিবেদনও চমৎকার । তথাপি জান্দাদের কাবা 


মিষ্টিক হুইয়| পড়ে নাই। তাহার কাবোর একটি মূলধর্ম- আমার মনে হয়-_রোসান্টিকত1।--শঙ্ষরী্রলাদ বন £ মধাযুগোর 
কবি ও কাবা, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭৮-৭৯ 
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একটি দলেই তার চোখ মধুলীন ভ্রমরের মতে! স্থির হয়ে যায়, উড়তে পারে না। কৃষ্ণের সেই রূপপ্রেক্ষণে 
অক্ষম অসহায়তা স্থন্দর ফুটে উঠেছে বিদ্যাপতির এই পদটিতে 
জকবর নয়ন জতহি লাগল ততাহ শিথিল গেল | 
তকর রূপ সন্ধপ নিরূপএ কাহু দেখি নহি ভেলা ॥ 
[ অন্বাদ__“যাহার নয়ন যেখানেই লাগিল, সেখানেই শিথিল হইয়া গেল অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হুইয়া গেল। 
তাহার রূপ সম্পূর্ণ নির্ণয় করে এমন কাহাকেও দেখি না। অর্থাৎ তোমার যে অঙ্গে দৃষ্টি পতিত হয়, 
নেই স্থানেই চক্ষু নিবিষ্ট থাকে, সম্পূর্ণক্ূপ দেখিতে পায় না। ]' 
বিদ্াপতির কৃষ্ণের এই ন্বপমুদ্ঠতার ভাষা স্পষ্টতঃই গাথাকার থেকে আহত ধারণা । আর 
সম্পাকছয় অর্থাৎ দিয়ে “তোমার যে অঙ্গে দৃষ্টি’ ইত্যাদি বাক্য লিখেছেন, তাতে একেবারে মনে হবে যে, 
ভক্ত গাথাটির আক্ষরিক অনুবাদ ক'রে তারা যেন এখানে বলিয়ে দিয়েছেন । 
শুধু কি বিদ্যাপতি, দেখা যাবে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পদকর্তাই 
গাথাকারের ভাবের অনুসরণ করেছেন। নায়িকার রূপ দেখে নায়কের চোখে বিন্ময়বিহ্বল আবেশের 
মায়াঞ্জন রচনা করেছেন গাথাকার। আর এই ভাবকেই ধ্যান ক'রে বৈষ্ণব কবিরা রাধার চোখে 
কৃষ্ণের বূপদর্শনে বিন্বয়বিহ্বল আবেশের মাধুরিমা সঞ্চার করেছেন। রূপতন্ময় রাধার কণ্ঠে গাখার 
নায়কের মতো অবিকল ধ্বনিত হয়েছে একই বাণী-_ 
_. এত রূপের মানুষ কভু নাহি দেখি। 
যেদিকে নয়ন থুই সেই দিক হৈতে মুই ফিরিয়া আনিতে নারি আঁখি! গোবিন্দদাস 


লখিলে নহে রূপ লখিলে নয় । যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সেই অঙ্গে রয় ।__গোবিন্দদাস 


লাখ নয়নে লাখ যুগ হেরইতে এক অঙ্গ লখিতে না পারি ॥_ জ্ঞানদাস 
কুষ্ণের কপ দেখে রাধার চোখ ফিরতে চায় না, নিমেষও পড়ে না। ঢলঢল তহ্লাবণ্যে- রূপের সায়রে 
রাধার দুচোখ ডুবে থাকে । এ রূপের মহিমা অবর্ণণীয়। জ্ঞানদাস তার কবিবাণীতে মূর্ত করেছেন এ 
রূপের হিল্লোলিত মহিমাকে । কৃষ্ণের রূপ যেন অতলান্তগভীর সমুদ্র, তাতে ডুব দিলে আর ওঠার পথ 
থাকে না, তাই আনন্দশিহরিত রাধার উল্লাসমথিত বেদনার কবিবাণী এই 
আলো মুই জানে! না জানিলে যাইতাম না কাদ্বের তলে। 
চিত মোর হুরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সেরছিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়। গেল । 
রাধার কূপমুগ্ধ হৃদয়ের আনন্দবেদনার থরথর মরমর প্রকাশের এবদ্বিধ বাণীরূপের মহতী সৌন্দর্ষে মুগ্ধ 
সমালোচক মন্তব্য করেছেন_এ কোন যুগের কবি বাণী? এমন করিয়া বলা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
কাহারো পক্ষে আমাদের দেশে সম্ভব কি? সুদীর্ঘ কয়েকশত বৎসর পূর্বে জ্ঞান্দান এই কবিভাষা 
আবিষ্কার করিলেন কিরূপে ? আগছ্যস্ত রোমান্টিক না হইলে কাহারও লেখনীর মুখে এই বাণী আসিতে 
"৭ বিস্কাপতির পদাবলী মিত্র ও মজুমদার সং, পৃঃ ২-৪ 





হালকবি সংকলিত "গাহাসত্তসঈ* ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩৫ 
পারে না।'৮ আমাদের বক্তব্য, জ্ঞান্দাসের বাণীর অনুরূপ কিছু আজ থেকে হাজার বছরেরও অধিক 
আগে বিশ্বতপ্রায় দেশকালপত্রিচয়হীন এক কবির মধ্যে আমর! পেয়েছি। কবির নাম পর্বতকুমার । 
এই কবির অনুভূত হায়সত্যের বাণীরূপ কালজয়ী হয়ে আমাদের হৃদয়দ্বাবপ্রান্তে এসে পৌছেছে । নে কবিব 
বাণী এই জ্ঞানদামেরই কবিভাষার সমতুল্য মনে করি । সে বাণী এই 

কহ সা শিব্বপ্িজই জীঅ জহালোইঅপ্মি অঙ্গম্মি। 

দিটুঠী দুব্বল-গাঈ বব পঙ্ক পডিনা ৭ উত্তরই ॥ ৩৭১ 
[ যাহার ( যে রমণীর ) ধখাদুষ্ট যে কোনো অঙ্গে পতিত দৃষ্টি, পক্ষে পতিত! দুর্বল গাভীর সস্তায়, আর উথিত 
ছয় না__তাহার সমগ্র ( সৌন্দর্য ) কেমন কিয়! বধিত হইতে পাবে? ] 

রূপের পাথারে আখি ডুবে থাকার কথা জ্ঞানদান যেমন রোমান্টিক কবিভাষায় বলেছেন, 

পর্বতকুমার অবশ্য তেমনটি ক'রে বলতে পারেন নি। রূপ দেখে তন্ময় হয়ে থাকাকে পর্বতকুমার পাকে 
নিমজ্জিত দূর্বল গাভীর অসহায় নিশ্চস্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে উক্ত কবির কল্পনা জ্ঞানদাসের 
মতো রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে নি সত্য, কিন্ত হৃদয়ের গভীর অনুভবে স্বাত হয়ে সহজ সৌন্দর্যে দীপ্ত হয়ে 
উঠেছে। না বলার আবেগ, বর্ণনা করতে না পারার অসহায়তাটুকু তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্ষত 
ফিতপ্রসারে কবির কল্পনার শ্কুলিঙ্গ নক্ষত্র হয়ে আকাশে দীধ্য জ্যোতি বিকীর্ণ করতে পারে নি সত্য কিন্ত সেই 
ক্ষুলিঙ্গের আলোকশিখায় জ্ঞানদাল জলে উঠেছিলেন, শত নক্ষত্রের দীণ্যিতে নিজেকে বিচ্ছুরিত করেছিলেন । 
এই গাথারই ভাবছাতি তাঁর অজস্র পদকণিকাকে আলোকিত করেছে । এই গাথার 'ভাবের সঙ্গে 
সহজে তুলনীয়-_“চিকণ চিকণরে চিকণ কালা দে। এক অঙ্গের লাবণ্য কহিতে পারে কে ॥' 


রূপের পাথারে আথি ডুবি সে রহিল। 
লীলা জলনিধি মাঝে হাম ডুবলু" । 
সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল। 


হেরইতে রূপ নয়ন মন ডুবও । 

_উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, জ্ঞানদাস তার এই ক্বপাচগরাগের পদগুলি 
রচনাতে গাথার ভাবরাজি দ্বারা সবিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । কিছু গাথা ও কিছু পদাংশ পাশাপাশি 
উদ্ধৃত ক'রে আমাদের বক্তব্য সমর্থনের চেষ্টা কর! গেল। 

এক চ্চিঅ রূঅ-গ্রণং গামণি-ধুআ সমুববহই | 
অনিমিস-ণঅণে। সঅলে! জীএ দেবী-কওৎগামো ॥ ৬1৯২ 
[ গ্রামনায়কের দুহিতা একাই এতরূপ ও গুণ ধারণ করিতেছে যে, (তাহাকে দেখিবার জন্যই ) 
৮ দ্বরীপ্রসাদ বন £ মধাবুগের কবি ও কাবা, চর্থ সং, পৃঃ ৮+ 
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৩৬ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 
সমগ্র গ্রামবাসী নিষেষশ্‌ক্ত লোচনবিশিষ্ট হুইয়া দেবতা হুইয়া দাড়াইয়াছে ( অর্থাৎ দেবতার স্তায় নিনিমেষ 
নেত্র হইয়াছে )। ] 


তুলনীয় : রূপ দেখি আখি তিল আধ পালটিতে নারি মন অমুগত নিজ লাভে ॥ 


তরুমূলে কি রূপ দেখিহু কালা কান 
যে রূপ দেখিহু সই স্বরূপে তোমারে কই জল ভরিতে বিসরিছথ। 


দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে। এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ 


দেখিয়া শ্কামের রূপ হৈলাম অচেতন । 
রূপপ্রেক্ষণে তন্ময়, ভাবনাহারা মনের বিবশ্ অবস্থার কথা গাথাকার যেমন বর্ণনা করেছেন, 
জ্ঞানদ্াসও তেমনি রূপদর্শনে রাধার বিবশবিহ্বগভার পরিচয় দিয়েছেন । কৃষ্ণের রূপদর্শনে বাধার ।বেদনা- 
মিশ্রিত আনন্দোল্লাসের যে সুন্দর বর্ন! জানদাস দিয়েছেন, গাথাকারে তা দুর্লভ হলেও এই বূপবিহ্বল বাধার 
কূপ অঙ্কনে জ্ঞানদাস প্রত্যক্ষভাবে গাথাকারের নিকট খণী, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই । 
সো কো বি গুণাইসও ৭ আণিমে মামি কুম্দ-লইআএ। 
অচছাহিং চ্চিঅ পাউং অহিলস্সই জেণ 'ভমবেছিং ॥ ৬৯১ 


[ হে মামি, জানিনা কুন্দলতিকার সেই গুণোত্কর্ষ কতখানি, যে কারণে ভ্রমরগণ ( মুখদ্বাবা নহে ) 
কেবল নয়ন দ্বারাই ইহাকে পান করিতে অভিলাধী হইয়াছে । ] 





তুলনীয় £ যবে দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয় নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে। 
জ্ঞানদাসের এই কবিভাষার প্রভাব কি রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল ? 
তুলনীয় : কেবল আখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে 
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব । - বর্ধার দিনে, মানসী 
বর্-বসিএ বিঅখ্থসি সচ্চং বিঅ সো তুএ ণ সংভবিও। 


পহু হোস্তি তশ্মি দিটঠে হু'খাবথাই অঙ্গাইং ॥ ৫1৭৮ 
[ হে ( নায়কগ্ুণ )-_বর্ণনন্থারা বশঈীরুতহদয়ে ! তুমি ( নিরর্থক ) আত্মস্লাঘা প্রকাশ করিতেছ। বাস্তবিক, 
কিন্ত তুমি তাহাকে (দৃষ্িদ্বারা ) সম্ভাবিত ব! অমুগৃহীত কর নাই, কারণ, সে একবার দৃষ্ট হইলে ( কোনো 
রমণীরই ) অঙ্গসমূহ স্ব শ্ব অবস্থায় থাকিতে পারে না। ] 
তুলনীয় : ও রূপ লাবণ্যলীল৷ হিলোলে পড়িয়া গো পুন কে আসিবে নিজ দেশ । 





ও রূপ হেরিতে যুবতী ধরম কৈছে রস । 


১১১৬ 
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হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসউ' ও বৈষ্ণব পদাবলী 


ও কপ লাবণো কে ধরে পরাণ ওলা মনোহর ছান্দে।, 
আবার গাথায় বল! হয়েছে 
পরিওস-বিঅসিএহিং ভপিঅং অচছীহি"তেণ জণ মজ বে । 
পডিবপ্নং তীআ বি উব্বমস্ত-সে এহি” অক্ষেহিং ॥ ৪1৪১-- জীবদেব 
[অনেক লোকের মধ্যে মে (নায়ক) তীয় পরিতোধ-বিকসিত নয়নদ্বয়ন্ধারা নিজের অভিমত প্রকাশ 


কৰিয়াছিল_ সেও ( নায়িকাও ) তাহার নিষ্পতৎ্ম্বেদজলবিশিষ্ট অঙ্গদ্বারা দেই ( অভিমত ) অঙ্গীকার 
করিয়া লইয়াছিল। ] 


৩৭ 


তুলনীয় : অকণ নয়ান কোণে চেয়েছিল আমাপানে সেই হৈতে শ্যামর্প দেখি। 
বড়িমাই কি দেখিলু' যমুনার তীরে। 


কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো বিকাইলু' তার আখিঠারে ॥ 

এতাবৎ আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, অর্তচেতনার স্পর্শে রৰ্বিত সাধারণ মানবমানবীব 
রাগরক্তপ্রেম ও রূপমুগ্ধতার গাথাগুপির ভাব জ্ঞানদাস বাধার কৃষ্ণরপমুস্ধতার পদগুলির মধ্যে অনায়াস 
সন্নিবেশ করেছেন । একটি বিষয় উল্লেখযোগা যে, গাথাকারেরা যে রূপমূক্ধত! ও রূপোল্লাসের নিরলংকৃত 
কবিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা পুরুষের চোখে নারীর সৌন্দ্দর্শনের ক্ষেক্রে। নারী পুকষের সৌন্দর্ধে 
বিহ্বল, বিবশ হয়ে উল্লসিতচিত হয়েছে এমন বর্ণনা গাথাতে নেই বল! চলে। জ্ঞানদাস গাথাকারদের যখন 
অনুসরণ করেছেন, তখন গাখার নায়িকা রূপমুগ্ধ নায়কের মতো! রাধার রূপমুগ্ধ কষণের উল্লাস বর্ণনা করতে 
পারতেন কিন্তু তেমনটি তিনি করেন নি বলা চলে। প্ররুতপক্ষে, রাধার চোখে কুষ্যরূপদর্শন ও তার 
রূপাবেশমৃচ্ছিত অবস্থার বাণীরচনাতেই কবিকল্পনা নিযুক্ত । কারণন্বরূপে বল! যায়, কৃষ্ণের প্রেম আতির 
তুলনায় রাধার প্রেম-আতি দেখানোতেই কবিহৃদয় আগ্রহী। তদুপরি, রাধার সঙ্গে কবি-আত্মা মিলেছে, 
কুষ্নিবেদিতপ্রাণ হয়েছে । তাই রাধার চোখের ভিতর.দিয়ে ভককবিচিত্তও কষ্ণরূপদর্শনে আগ্রহী হয়েছেন 
এবং কুষ্ণরূপের ভুবনমোহিনী মহিমায় মুগ্ধ ভক্ত হৃদয়ের উল্লাস কষরূপে আত্মহারা রাধার বাণীর মধ্যে 
উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে চেয়েছেন । 

মানের খাটে ভ্রমরকুস্তলা সচ্চনান সেরে দণ্ডায়মান । অবন্ধলা বেণী। সিক্রমুক্তকেশমাল। স্ধাঙ্গে 
বাঞ্ধ। সেই মিক্তকেশ থেকে ঝরে পড়ছে জলের বিন্দু পল্পবের অগ্রভাগ থেকে শিশিরবিন্দুর মতো । 
এ কূপ অনন্য । কবি তার এই দেখার মুহূর্তটিকে বাণীর ফ্রেমে বেঁধে রাখতে চাইলেন চিরকালের জন্ত। 
সমাসোক্তি ও উপপ্রেক্ষার সংমিশ্রিত বাধনে বাধা পড়ল তার দেখার বিষয়টি । কবি বর্ণনা করলেন__ 

পত্ত-পিঅম্ব-প.ফংসা ণহাশুত্বিমএে' সামলঙ্গীএ | 
জল-বিন্দুঞহি' চিন্নর] কুস্তি বন্ধস্স চ ভএণ ॥ ৬৫৫ 

[ স্বানোত্বীর্লা শ্টামাঙ্গীর কুস্তসসমূহ ( তদীয়) নিতম্বের ম্পর্শস্থখ প্রাপ্ত হুইয়া, বন্ধনের ভয়ে যেন ( স্বান ) 
জলবিন্দুচ্ছলে রোদন করিতেছে । ] 

অপূর্ব সন্দেহ নেই। মেঘবরণ কেশ মৃক্ত স্বাধীনতার উল্লাসে পৃষ্ঠে ক্রীড়ারত। কিন্তু এ উল্লাস 


৩৮ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 
কতক্ষণের। এ 'বস্ষাবিত আনন্দের স্বন্তি কতটুকুই বা থাকবে। বেণীক্ষপে যে বীধা পড়তে হবে 
আবার-_তাই তার জলবিন্দুচ্ছলে অশ্রমোচন। 
কৰি বিগ্ভাপতিও নিরত হয়েছেন ম্বানক্তা সুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্য অঙ্কনে। আশ্চ্যস্থন্দর অলংকৃত 
কবিভাবায় প্রকাশ করেছেন হৃদয়ের মপরিষিত উল্লাকে | বহ্ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার এই উল্লাস 
কামিনি করএ মিনানে।  হেরিতহি হৃদয় হনএ পাচবাণে ॥ 
চিকুর গলএ জলধারা |  জঙ্গ মুখসমি ডরে রোএ অধার] ॥ 


আজ মধু শুভদিন ভেলা । কাষিনি পেখলু নিনানক বেলা ॥ 
চিকুর গলয়ে জলধার!। মেহ বরিখে জন মোতিম হার! ॥ 


যাইতে পেখলু' হু নাহলি গোরি। কতিসয় রূপ ধনি আনলি চোরি ॥ 

কেশ লিঙাড়িতে বহ জলধারা । চামর গলয়ে অঙ্গ মোতিমহারা ॥ 
গাঙাকার চিত্রিত স্বানদম্পূর্ণার রূপের বর্ণনার তুলনায় জাননিরতা রাধার -বূপবর্ণনা অধিক কবিত্বম্ডিত 
সন্দেহ নেই। তৃষ্াকুলনয়নে নিক্তকেশার সৌন্দর্ঘদর্শন ও বর্ণন বিদ্যাপতির নিজন্বই । তবুও এই অপরূপাকে 
নয়ন মেলে দেখার প্রেরণাটুকু বোধ করি উক্ত গাখাকার থেকেই পাওয়া । 

গাথাকারদের কবিকল্পনা কখনো কখনো অত্যাশ্্য দীপ্তি লাভ করেছে। তাদের কল্পনার 

আশয় প্রধানত: নারী । শৃঙ্গাররস বর্ণনার মূল অবলম্বন বলেই বোধ হয়, তাদের দৃষ্টির প্রাথর্ধে নারীর . 
অন্তরঙ্গ তথা বহিরঙ্গ সৌন্দর্য এমন ক'রে কাব্যগুণমঞিত হয়ে রূপলাভ করেছে । উন্নত স্তনযুগলের মাঝে 
শোভা পাচ্ছে কগহার ৷ ্সথগমনে হারটি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে । এই ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত 
হারটির সৌন্দর্কে দেখে কবিচিত্ত কেবল তৃপ্ত নয়, তাকে বান্ময় ক'রে প্রকাশ করার বেদনায় অস্থির । 
অপংকত প্রকাশনের জন্ত চারিদিকের পরিদৃপ্তমান বন্তপুঞ্ধের মধো খুঁজতে খু'জতে পেলো সেই কাঙ্ক্ষিত 
উপমানটিকে। কালে! কালিন্দীর গতিভঙ্গিতে পেলো তার চিত্তের অস্থিরতার বিশ্রান্তি। হার নয় খেন 
উচ্ছল যদুন!। হারের ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত ঝলকিত রূপ পথ হারানো যমুনার হজতশু্র ফেনপুঞ্জ। শ্তনছুটি 
বুঝি বা সমুন্নত গিরিচুড়া ভেবে নিতে হবে পাঠককে, ক্ষৃত্ত আয়তনে কতই বা বল! যায়। 

মগ,গংচিঅ অলহস্তো হারো পীণুর্নমাণ” থণআণং। 

উবিবগ গো ভমই উবে জমুণা-শই-ফেণ-পুরো বব ॥ ৭1৬৯ 
[ পীন ও উন্নত স্তনন্বরের মধ্যে পথ ন! পাইয়াই হারটি যেন যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের স্যার উদ্বেগযুক্ হইয়া 
( ইওভ্ততঃ )ভ্রযণ করিতেছে। ] 

ল্পপরিসরে কবিত্বের এমন অপরূপ প্রকাশ কচিৎ ঘটে। নিয়োক্ত বৈষ্ণব পদাংশগুলি যে এই 
গাথাটিরই ভাবশাসিত, ত! নিথ্থিধায় বলা চলে 
পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর উপথ মোতিম ছার। 
জনি কনকাচল উপর বিমল জল দুই বহু সুরসরি ধার ॥--বিস্যাপতি 
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মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল নাল বিন! রুচি পাই। 
মণিময় হার ধার বহু চা তেঁনছি কমল স্থখাল ॥- _বিগ্যাপতি 


গজ-অরি-মাঝরি উপরে কলয়। গিনি বীচহি স্থরধুনি মুকুত| হিলোলে ।__গোবিন্দদাস 
উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে | ম্থমেক শিখরে যেন স্ুরদূনী ধারে ॥ - PRE 


গিএ গজমৃতী হার এ উচ কুচ যুগল উপরে । 
হা সমান আকারে ম্থরেশনী দুঈ ধারে পড়ে যেন স্থমেরু শিখবে 1 বড়ু চণ্ডীদাস 

রাধার রূপদর্শনে কৃষ্ণের অন্রাগগাচ় উক্তি এগুলি। গাথাটির সঙ্গে এখানে অবশ্য একটু পার্থক্য আছে। 
পদে পদকর্তারা হারটিকে স্থরধুনী ধারার সঙ্গে তুলন| করেছেন আর গাথাকার ঘমূনানদীর শ্োতোবাহিত 
ফেনপুপ্রকে উপমান ধরেছেন__ এই যা তফাৎ নতুব! ভাবকল্পনায় প্রায় একই বলা চলে। অবশ্য কবি 
জয়দেব হুবহু এই গাথারই অন্থসরণে লিখেছেন-__ 

হারমমলতরতারম্রসি দধতং পরিলম্বায বিদূরম্‌ ৷ 

শ্ুটতর ফেনকাম্বকরস্থিতমিত যমুনাজলপূরম্‌ ॥ ১১২৫-__গীতগোবিন্দ 
[ কালিন্দী সলিলে ফেনপুঞ্জবৎ তদীয় বক্ষে লম্বিত মুক্তাহার শোভা পেতে লাগল । ) 

অবিমল শ্বেতশুত্র চাদ কূপলাবণ্যে কোমল, মধুর । তার শ্গিপ্ক জ্যোতি নিখিলপ্রাণীর সম্তাপহারী | 

সেই চাও রমণীমুখলাবপ্যের কাছে হীন, নিশ্রভ। আকাশসায়রে শুত্র জ্যোৎস্রার মুণালে প্রন্দুচিত 
চন্দ্রকমলকে ক্রটিহীন সৌন্দর্যের আধার ক'রে তোলার জন্ত বিধাতার কি অসীম প্রয়াস। কি অপরিমেয 
প্রযত্ব। মনোমত হয় না বলে বারংবার ছেনীর আঘাত । ভেঙ্গে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নতুন কবে 
রচনার অধ্যবসায় । চাদকে রমণীমুখ সদৃশ করার এই প্রয়াস বারবার ব্যর্থ হয়। বারবার বিধাতা 
নতুন ক'রে র্ূপদানের চেষ্টা করেন। এভাবে অবিরাম চলে তার ভাঙ্গ! গড়ার সাধন! । 

তুহ মুহ সারিচ্ছং ণ লহই ত্তি সংপুঞ্ন-মগুলে! বিহিণা। 

অগ্রমঅং বব ঘভইউং পুপো বি খঙ্িঅজ্জই মিঅক্ষো | ৩৭ 
[ (চন্ৰ অদ্যাপি ) তোমার মুখসাদৃহা লাভ করিতে পারিল না এই কারণে বিধাতা সম্পূর্ণমগুল চন্্রকেও 
পুনবার অন্ক প্রকারভাবে নির্মাণ করিবার অভিগ্রায়ে ( এক এক কল! করিয়া) তাহাকে খণ্ডিত 
করিয়। থাকেন । ] 

গাথাটির এই ভাবের সুন্দর প্রতিফলন দেখা যাবে বিগ্ভাপতির পদে 

তোহর বান সন চান হোঅথি নহি জইও জতন বিছি দেল! । 

কএ বেরি কাটি বনাওল নব কয় তইও তুলিত নহি ভেলা ॥। 
[ যদিও বিধাতা অনেক যত্র করেছেন তথাপি চাদকে তোমার মুখের মতন করতে পারেন নাই। 
কয়েকবার টাকে কেটে নতুন ক'রে বানালেন, তথাপি চাদ মুখের সমান হ'ল না। ] 








৪০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 

বৈষ্ণব কবিদের উপর হালের “গাহাসত্রসঈ'র ভাবসম্পদের ছায়াপাত যে প্রত্যক্ষ ঘটেছিল, 
এটি তার উত্কই দৃষ্টান্ত । এতাবৎ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রেম ও লৌন্দর্ধের আরাধক বৈষ্ণব 
কবিরা গাথাগুলির সংক্ষিধ ভাববিন্দুকে তাদের পদের আধারে শলিন্ধুর মহিমা দান কবেছেন। 
'পাছাসতস্ঈ'তে ইন্ছ্রিয়রাগষয় ভোগোচ্ছল প্রেমের গাথা যেমন আছে, সাধনশুত্র ত্যাগদীপ্ড প্রেমের 
মহিমাযুক্ত গাথাও তেমন আছে। এই উভয় প্রেমভাংনাকে বৈষব কবিরা পরিপূর্ণরপে আত্মসাৎ 
করেছেন এবং নিজের ক'রে গড়ে তৃলেছেন। বস্তুতঃ গাথার ভাবসম্পদ পদাবলীকারগণের কবিপ্রতিভায় 
নতুন মহিমা আভালিত হয়ে ভিন্নতর বাণীমৃতির মধ্যে দূপলাভ ক'রে এক ম্বত ₹সলোক হয়ে উঠেছে। 
হালের কাছে অধমর্ণ হলেও এখানে তারা মৌলিক হয়ে উঠেছেন। 

অিস্ববলমপি তন্ময়ং বিরহে'__বিরহবেদনায় বিরহী নিখিলভুবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে প্রিয়জনকে | 
অনুরাগে নিখিলভুবনপটে বিশ্বিত হয় প্রিয়তমজন। স্থলেজলে, আকাশের দিকচক্রবালে, উর্ধে, নিয়ে 
চারিদিকে তার দেহচ্ছায়া ক্ষণে ক্ষণে আভডাসিত হয়। পুলকিতহদয় মনের আবেশে তা প্রত্যক্ষ করে। 
তাই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়_পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব স্তামময় দেখি ।'-__চতীদাস 

অপনোঞ হৃদয় বুধাবএ আন। একসর সব দিস দেখিঅ কানু ॥-_বিষ্ভাপতি 
প্রেমের এই গাঢগৃচতা জানদাসে চমৎকার ফুটে উঠেছে। শ্রীরুষ্ণ দশদিকে আকাশে ভুবনে, স্থাবরজঙ্গমে 
সর্বত্র রাধাকে প্রত্যক্ষ করছে-__'গগনে ভুবনে দশদিক গণে তোমারে দেখিতে পাই ।'--জানদাস 
বিদ্যাপতির কৃষ্ণও অনুরূপভাবে বলছে-__'থাবর জঙ্গম মনছি অঙুমান। সবছিক বিসয় তোহর হোঅ ভান ।' 
প্রিয়জনকে বিশ্বময় দর্শন প্রেমের অতলাস্ত গভীরতা স্থচিত করে। এ প্রেম একাগ্র, একনিষ্ঠ, 
সমুদ্রের উদ্দেশ্তে নদীর যাত্রার মতো একমুধীন। তাই রাধার পক্ষে ‘যেদিকে পসারি আখি দেখি শ্ামরায়" 
সম্ভব হয়ে ওঠে। এই প্রেমের তীত্রতা শুচৈতন্তভাবনাশ্রিত হয়েই একপ গভীরতা পেয়েছিল সন্দেহ নেই। 
কের তমুসদৃশ “মেঘ দরশনমাত্র' অচেতন হওয়া কিংবা! তমালগাছ দেখে কৃষ্ণ ভেবে আলিঙ্গনের মধ্যে 
এচৈতন্তের যে আতি, প্রেমোন্মত্ততার ভাবটি পদকর্তার। লক্ষ্য করেছিলেন, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে 
সঞ্চারিত করেছেন বিশ্বাস । লক্ষণীয় বিষয় প্রে্চেতনার এবস্বিধ প্রকাশ একটি গাথাতেও চমৎকার 
ফুটে উঠেছে । আশ্চর্য যে, রাধার এবং কৃষ্ধের পারম্পরিক অঙুরাগের তীত্রময় প্রকাশের ভাষার সঙ্গে এর 
প্রাকৃত নরনারীর অন্থরাগ প্রকাশের ভাষার বিন্দুমাত্রও পার্থকা নেই। গাথার নায়িকা (একে নায়কের 
উক্তিও মনে করতে পারি ) অবিকল বাধা বা কষ্খের মতে বলছে 
জং জং পুলএমি দিমৃং পুরও লিহিও বর ধীসসে তত্তো। 
তুহু পড়িম| পভিবাডিং বহই ব সঅলং দিম| অন্কং ॥ ৬)৩* 

(যে যে দিকে আমি দৃষ্টি প্রদান করি, দেই সেই দিকে তোমাকে সন্মুখে যেন লিখিত ( চিত্রিত ) দেখিতে 
পাওয়া যায়। সকল দিকচক্রই যেন তোমার প্রতিমা পরম্পরা বহন করিতেছে । ) 

সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর বিষয়, আধুনিক কালের কবি ভাষার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল খুজে পাওয়া 
ধাচ্ছে। এই ভাবেরই সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে যেন কবিগুরু রবীজনাথে_ 
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মিলনে আছিলে বাধা 
শুধু একঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধ! 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, পরিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।  -__সমানসনম্বন্দরী, সোনার তরী 
আমি মনে করি যাই দূরে, তুমি রয়েছ বিশ্বজুড়ে | 
যত দূরে যাই তই তোমার কাছাকাছি ফিরি ঘুরে ॥ - আত্মসমর্পন, মানসী 
রবীন্দ্রনাথ গাথাকার দ্বারা প্রাণিত” হয়েছিলেন, এমনটি অবশ্য বলা চলে না কিন্ত পদ্দাবলীকাবর্গণ ঘে 
গাথাটি ছার! প্রভাবিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ । 
উদ্যানে প্রশ্ডুটিত কুস্থম কেবল ফুটে থেকেই বুঝি ভ্রমরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। তাই 
সকল লক্জার আবরণ দৃরে ফেলে মলয় বাতাসে মাথ! আন্দোলিত ক'রে ভ্রমরকে ডাক দের এসো, এসো 
বধু এসো। নারীও যেন ঠিক তাই। পুরুষকে আকৃষ্ট কর! তার অন্তগৃঢ় অভিপ্রায়। সহজ সৌন্দর্ষে 
যদি পুরুষ ভ্রমর লুব্ধ না হয়, তখন লীলালাশ্তে তাকে আকৃষ্ট করার বাসনার প্রকাশ ঘটে । নারীর সেই 
বাসনাটুকু কৰি ফুটিয়ে তুলেছেন | 
মালারী ললিউল্ললিঅ- বাহ-মূলেহি তরূণ হিসআইং। 
উল্লরই সক্ছু্রিমাই কুস্থুমহি দাবেস্তী ॥ ৬৯৬ 
[মালিনী সম্ভঃ ছিন্ন কুস্থম দেখাইতে গিয়া! তাহার সুন্দর ও বিশাল স্তনদ্বারা যুবকদিগের হৃদয় 
ব্যাকুলিত করিতেছে । ] 
এর সঙ্গে সহজেই তুলন! করা যায় রাধার অনুরূপ লীলাবিভ্রমপ্রকাশের ছবিটি 
ফুলের গেঁডুয়া লুফিয়া ধরে সঘনে দেখায় পাশ । 
উচকুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস। - চত্তীদাস, মতান্তরে গোপালদাস 
রাধা সঘীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে বৃন্দাবনের পথে চলেছে। প্রগল্ভা বালার রূপসোন্দর্য পথের প্রান্তে 
দাড়িয়ে মুগ্ধনেতে প্রত্যক্ষ করছে কৃষ্ণ। রাধার চোখে কৃষ্ণের এই রূপপ্রেক্ষণ এড়ায় নি। তাই চতুরা 
রাধা লীলালাস্তে উচ্ছল হয়ে ওঠে। রাধা তার যে অঙ্গে কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ে, সেই অঙ্গ বসনে ঢেকে দেয়। 
আবার ক্ষণ মুহূর্তে বুঝি বাসনা করে আবৃত অঙ্গমাধুরী কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করুক, অমনি বসন সরিয়ে দেয়। কুষঃ 
তাই দেখে বলে- সই দেখি নাই হেন নারী 
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন সে চাহনি গলে যে মোতিম হারি॥ 
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে বঞ্কার করয়ে যাই। 
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন কখন বাঁপয়ে তাই। -_চণ্তীদাস 
একটি গাথাতেও ঠিক অনুরূপ ভাবের প্রকাশ-_ 
জং জং সো ণিষ্বাঅই অঙ্গোআসং মহুং অণিমিসচ্ছো। 
পচ্ছাএমি অ তং তং ইচ্ছামি অ তেণ দীসন্তং ॥' ১।৭৩-_বসম্তক 
[ আমার যে যে অঙ্গাবকাশের উপর সে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকে, আমি সেই সেই অঙ্গাবকাশ 
প্রচ্ছাদিতও করি, (আবার ) তাহা তদ্বারা দৃশ্তমান হউক, ইছাও ইচ্ছ| করি। ] 


৬ 





৪২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


গাথাটিতে নায়িকা তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বাসনাকে প্রকাশ করেছে, আর পদটিতে রাধার মনোভাব 
প্রচ্ছন্ন রয়েছে। গাখাতে যা ম্পই, চণ্ডীদাসে তা ইঙ্গিতগ্রাহ। এ দিক থেকে চতীদাসের কবিত্ব 
সমধিক প্রশংসাহ । 
বিরহরজনীবর শেষে কৃষককে যখন রাধা দেখে, তখন রাধার হৃদয়মন এক অভাবিত আনন্দের 
নিঝ রধারায় স্মাত হয়ে ওঠে। পুলকের অশ্রুতে দুচোখ ভরে যায়। কুষ্ণকে সর্বগ্রাসী, প্রাণমন ভরে 
দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাধা তাই বলে__ 
দারুণ দৈব কয়ল ছু" লোচন তাতে পলক নিরমাই । 
তাহে অতি হরিযে দু'হু দিঠি পূরল কৈলে হেবুব মুখ চাই ।-_ গোবিন্দদ্াস 
ঘ্বরশনে লোর নয়নযুগ ঝাপি। করইতে মোর দুহু ভুজ কাপি ॥--গোবিন্দদাস 
একটি গাথাতেও এই ভাবের প্রকাশ দেখি 
তুহু বিরহুজ্জাগরও সিবিণে বিণ দেই দংশন-সহাইং | 
বাহেণ জহালোআণ-বিপোঅণং সে হঅং তংপি | ৫1৮৭ 
[ তোমার বিরহুজনিত ( সখীর ) জাগরণ ( তাহাকে ) স্বপ্নেও তোমার দর্শনজনিত সুখ দিতেছে না; 
ষাহাও একটু ( দূর হইতে) মুখ দর্শন-_তদীয় নয়ন বাম্পে আচ্ছন্ন হওয়ায়, তাহাও হত বা নষ্ট 
প্রতিভাত হইতেছে । ] | 

গোবিন্দদাল গাথাটির ভাবপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন! বলা কঠিন তবে এ জাতীয় সংস্কৃত প্রকীর্ণ 
কবিতার দ্বারা অন্প্রেরিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই । সদুক্তিকর্ণীমুতে ধৃত এই গ্লোকটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের 

আনন্দোদগমবাম্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতৃং 

বানু সীদতএব ক্প্রবিধূর শক্কৌ ন কণ্ঠগ্রহে। 

বাণী সম্তরম গদ্গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মন: 

সত্যং বল্লভসঙ্গমোহপি হ্থচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে ॥ ২১৩২১ 
[ আনন্দোগত বাপ্পের দ্বারা চোখ ঢাকা পড়ার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কম্পবিধুর বিকল বাছ ছুটি গল! 
ধরতে সক্ষম হচ্ছে না। বাণীসম্মহেতু গদ্‌গদাক্ষরপাদা, ০৬০ মন চঞ্চল। সত্য সত্যই বহুদিন পরে 
জাত বল্পভসঙ্গমও বিয়োগের স্যার হল। ] 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ নারীর আনন্দবেদনার পরিচিত এই শ্লোককে শ্রক্ূপ গোস্বামী 
'পগ্চাবলী'তে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলনের শ্লোকরূপে উদ্ধৃত করেছেন-__-“অথ কৃরুক্ষেত্রে 
শ্রবৃন্দাবনাধীশ্বরী চেষ্টিতম্‌ ইতি’ । 

ভুবনমনমোহিনী শিরীষকুহ্থম-কোমলিনী রাধার উচ্ছিতি কালোচুলের সিক্ত হিল্লোলে আকীর্ণ 
মুখলাবণ্যে কৃষ্ণ মুগ্ধ। দুষ্ট রপসোন্দর্যকে ভাবায় প্রকাশের আকাক্ক্ষায় হৃদয় মধিত হয়। বিশ্বের দৃশ্য 
বস্তুপুক্জে খুজে বেড়ায় লদূশ কাক্কিত বস্তু ঘ দিয়ে রূপ হবে মধু স্থষমায় বপিত। তুলনা মেলে। প্রতীয়- 
মানোতপ্রেক্ষার আলংকারিক রূপব্যঞরনায় হষ্ট হয় অনুরূপ চিত্র । 








হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৩ 
অলকহি তীতল তঁহি অতি শোভা । অলিকুল কমলে বেড়ল মধু লোভা ॥-_বিদ্যাপতি 


নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে মিরলেল চিকুর সসাৰি। 
তা পর ভমরা পিবত রস সজনি গে বইসল পাখি পলারি ॥-_বিদ্াপতি 
[হে সঙ্গনি, নীল বস্তে দেহ ঘিরেছে, মাথায় কেশের সম্ভার । তার উপর ভ্রমর পাখা মেলে রস পান 
করছে ( অর্থাৎ ছড়ানো চুলগুলি উড্ডীয়মান ভ্রমরের ম্যায় দেখাচ্ছে । ] 
আলুলায়িতা কুস্তল! নারীর এই শৌন্দর্যরচনায় গাথাকারও অসামান্য কুশলী। সৌনদর্ঘমূ 
কবির গভীর রূপমোহ থেকে তাই হট হয়_- 
ভরিমো সে গহিআহর-ধুঅ-সীস-পহোলিরালআউলিঅং। 
বঅপং পরিমল-তরলিঅ-ভডমরালি-পইপু₹কমলং ব ॥ ১1৭৮ 
[ (চুম্বনার্থ) অধর গৃহীত হইলে, শর্ককম্পনসহকারে ও কুম্তলপ্রঘূর্ণনে আকুলিত তাহার বদনখানি স্মরণ 
করিতেছি, যেন ইহা পরিমল লোভে তরলিত ভ্রমর কুল হার! প্রকীর্ণ একটি কমলের মতো লক্ষিত 
হইয়াছিল । ] | 
বিদ্ভাপতির পক্ষে এই গাথাটির ভাবানুসরণ অসম্ভব নয়, মনে করি। স্নানের ঘাটে জল আনতে 
গিয়ে বাধ! শ্যামের রূপ দেখে বিমোহিত হয়েছিল এবং ফলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। বহু পদকর্তার 
পদে এ ভাবের উচ্ছুদিত বর্ণনা রয়েছে । স্নানের ঘাটে অপরিচিত যুবকের দর্শনে হৃদয় মন মোহিত হবার 
কথ! একটি গাথাতেও সুন্দর আভামিত-_ 
মামি হিঅঅং ব পীঅং তেণ জুআপেণ মজ.ঝ মাণিণীঅ। 
ণহাণ হলিদ্দা-কভুঅং অপুসোওজলং পিঅস্তেণ ॥ ৩1৪৬__বলদেব 
[ হে মামি, মানশীল! আমার শ্নানহরিদ্রাদ্থারা কটুকজল প্রবাহগত হইলে ইহা পান করিয়া সেই যুবা যেন 
আমার হৃদয়টিই পান করিয়া ফেলিয়াছে। ] 
নায়িকা এখানে মামীর সঙ্গে সান করতে গিয়ে দৃষ্ট যুবকের প্রতি নিজের আসক্তির কথা 
বলছে । বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদগুলিতে বাধার হৃদয়বিপর্ধয়ের যে বেদনা অনবদ্য অংকিত, তা অবশ্য 
গাথাটিতে অনুপস্থিত । 
প্রেম সব হারায়__কুল হারায়, মান হারায়, শীল হারায়, তবুও প্রেমের যমুনায় নায়িকা ঝাপ 
দেয়। যাকে ভালোবেসে সব পিছনে ফেলে প্রেমের গহন যমুনায় গাহন করা, সে যদি আপনার কাছে টেনে 
নেয়, তবে কোনে দুঃখ আর থাকে না। প্রাপ্ধির আনন্দে কানায় কানার ভরে ওঠে দেহ মন। বাধনহারা 
উদ্বেলতায় দয়িতের বুকের মধো আত্মসমর্পণ ক'রে পায় গভীর স্থখ। এ সুখ অনির্বচনীয়, অবর্ণনীয় । 
তাই নিজেকে রিক্ত করতে, নিঃশ্ব করতে তার মনে কোনো দ্বিধা দেখা দেয় না। দেখা দেয় না কোনো শঙ্কা, 
সংশয়, সংকোচ । কিন্তু যাকে ভালোবেসে সব ত্যাগ করা, সে যদি উদাসীন হয়, সে যদি নিবিড় অনুরাগে 
বুকে টেনে নিয়ে পরমূহূর্তে পথের প্রান্তে অবহেলায় সরিয়ে দেয়, তা হলে মরণের মধ্যেও বুঝি শাস্তি নেই। 
ব্যাকুলতর বেদনার নিঃপীম হাহাকার বাতাসে নিশ্বসিত হয়ে ওঠে। পাওুর কপোল বেয়ে অশ্রু 
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শিশিরবিন্ু গলিয়ে পড়ে নয়নপল্পব হতে। সে যে কি দারুণ মর্মবেদনা, অস্কের বোঝার সাধা নেই। 
তবুও প্রিয়জনের কাছে সে মর্মবেদনা প্রকাশ ক'বে বুকের ভার লাঘব করতে চায়। করুণ আতিতে বলে_ 
লক্া চত্তা সীলং অখথণ্ডিমং অজন-ঘোসণা দ্বিয়া । 
জস্স কএপং পিঅ-সহি সো চ্চেঅ জণো জপো জ্াও॥ ৬২৪ 
[হে প্রিক্সখি, যাহার জন্তু সভাই আমি লজ্জা তাগ করিয়াছি, চরিত্র খণ্ডিত করিয়াছি এবং অযশের 
ঘোষণা প্রসারিত করিয়াছি, সেই ( প্রিয় ) জনই এখন ( উদাসীন ) জন হইয়াছে। ] 
কি নিদারণ আতি, কি অসহায় ক্রন্দন। এই আতি, এই ক্রন্দন কেবল গাধার নায়িকার নয়, 
বলা যায় চিরকালের প্রিয়জন বঞ্চিতা নিখিল মানবীর বুক নিওড়ানো ক্রন্দন | তাই অনায়াসেই রাধার মুখেও 
নিত্যকালের এ আতিবাণী উচ্ছুমিত হয়ে উঠেছে । বঞ্চিতা প্রাকৃত রমণীর আতি রাধার আতির মধ্যে সহজেই 
স্বানলাভ করেছে। নীলজলদতম্থ কৃষ্ণ, কি যে রূপের আর মোহের মায়াঞ্জন বুলিয়েছিল রাধার চোখে, রাধ! 
সব ছেড়ে ভার পানে ছুটে গিয়েছিল । ভেবেছিল কৃষ্ণ তার প্রাণমনসর্বশ্ব, মাথার মণি, নয়নের অঞ্জন, কণ্ঠের 
হার । কৃষ্ণ-অন্থরাগে অহ্ছরাগিনী রাধা তাই কুল, মান, জাতি, শীল, লোকভয় সব তুচ্ছ ক'রে, সব পিছনে 
ফেলে এসেছিল যমুনার কূলে, কাছের মূলে যেখানে মোহুনবাশী হাতে নিয়ে কালা কানু ত্রিভঙ্গ মুতিতে 
দাড়িয়েছিল। কিন্তু যাকে ভালোবেসে সব হারানো, ক্ষণিকের অনুরাগ দেখিয়ে সে কেন আজ পরবাসে, 
প্রথম অন্থরাগের রক্তিম স্বতিটুকু কেন সে আজ মুছে দিয়ে দূরে সবে যায়। তাই রাধার কৃষ্ণের অবহেলায় 
বুক নিঙড়ানো “কান্না উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে । ঝলকে ঝলকে সেই কান্না অশ্রর কণিকা হয়ে চোখের পল্পবে 
অষা হয়, শিশিরবিন্দুর মতো! ঝরে ঝরে পড়ে-_ 


যার লাগি ভেয়াগিহু ঘর । সে কেন বাসয়ে ডিন পর । 
যার লাগি কুলে দিহু ছাই। তারে কেন দেখিতে না পাই ॥- জ্ানদাস 
সই কহিল নিদান। প্রেমের পরাণে সহে এতেক কিয়ে জান ॥ 


যারে দিহু তু মন কুলশীল জাতি। অঙ্গের ভূষণ কৈহু বড় অথেয়াতি ॥ 
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর ।- জ্ঞান্দাস 


সজনী নিবেদলু তোবে। কলঙ্ক রহিল মোর গোকুল নগরে। 

যে লোকের লাগি কৈলু* কুলের বঞ্চনা । কত না সহিব আর গুরুর গঞ্জন] ॥ 

যার লাগি তেজিলু' সকল গৃহনুখ। না জানি কি জানি এবে সে জন বিমুখ ॥- জ্ঞানদাস 
প্রিয়জনের উপেক্ষার বেদন। পাখার নায়িকা ও পদাবলীর রাধা দুজনেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। 
ছুজনেরই বুকের মাঝে দয়িতের উপেক্ষার কাটা ফোটার যস্ত্রণ।। তাই বোনা প্রকাশের স্বরে কোনো 
ভিন্নতা নেই। 

আশ্চর্য যে, এই প্রিয়বঞ্চিতা নারীর আতি আধুনিক কালের কবির হাতে একই সুরে অপরূপ 
বানীরূপ লাভ করেছে। দীপ থেকে দীপাস্তর প্রজ্ছলিত হবার মতে| গাথা জলেছে বৈষ্ণব পর্দাবলীতে । 
বৈষ্ণব পদ্ধাবলী জলেছে আধুনিক কালের কবির মনোমদ্দিরে ৷ অত্যাশ্চর্য সে দীিময় বেদনার বাণী। 








A 
CENTRAL LIBRARY 


হালকবি সংকলিত ‘গাহাসত্তসঈ’ ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৫ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “মানসী' কাবাগ্রন্বের কতকগুলি প্রেমকবিভার কথাই এখানে বলছি। গ্রেমভঙ্গের 
বোন, 'মানসী'র নারীর উক্তি, বান্ধ প্রেম প্রভৃতি কবিতায় নতুন তাৎপর্ধে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর 
আশ্চর্যহুন্দর প্রতিভা এই গ্রেমকবিতাগুজিতে নবতর মহিম! দান করেছে সত্য কিন্তু এর যে বীজরপ ত! 
যেন গাথাটির মধ্যেই গুঢ় । গাথার বীজ পদাবলীতে অংকুরিত আর কবিগুরুর সযত্রপরিচর্ধান্, ললিতস্পর্শে 
সেই পদাবলীতে অংকুরিত ভাব “মানসী,র এই কবিতাগুলিতে সহশ্রলে বিকশিত । “ব্যক্ত প্রেম" কবিতাটি 
গাথা ও পদাবলীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পড়লে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। নারীর 
হাদয়কলিকাকে প্রেমের অকারণ, অবাবণ স্পর্শে মুকুলিত করার পর ছিব্নবুস্ত ক'রে পথের ধুলায় ফেলে যাবার 
অপমান, তার যে অনঙদহনজাল। কবিগুরুর “ব্যক্ত প্রেম" কবিতায় আশ্চরবস্থন্দর কাব্যক্থপ লাভ করেছে। 
গাথার নায়িকা, পদাবলীর রাধিকা যার জন্য নারীর শ্রেষ্ট সম্পদ চরিত্রকে পর্যন্ত খণ্ডিত করেছে, 
সেই জন উদ্বানী হওয়াতে সথীর কাছে নিঃস্ব, রিক্ত জীবনের বাথাটুকু উজাড় ক'রে মেলে ধরেছে । আর 
‘ব্যক্ত প্রেম’ কবিতার়ও সেই দেহমনে নিঃস্ব রিক্ত নারীর করুণ হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। সরলা নারী 
যে পুরুষের প্রেমে মোহমুগ্ধ হয়ে একদা সব পরিত্যাগ করেছে, সেই পুরুষ আজ তাকে পথের ধুলায় ফেলে 
চলে গেছে । একি নিদারুণ বেদনা | যন্ত্রণাদীর্ণ কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয়__ 
আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি, 
পল্পবের স্থচিকণ  ছায়াশিগ্ক আবরণ  তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি! 
শতসহন্র নারী যেমন সংসারে শত কাজে ব্যস্ত থাকে, সেও তেমনি ছিল। এই পুরুষই একদিন তার 
হৃদয়হারে আথাত হেনে, লাজ আবরণ হুরণ ক'রে তাকে পথের মাঝে ডাক দিয়েছিল। নাবী সেই আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছিল। মনের কোণে তার এই আশার বাণী গুঞরিত হয়ে উঠেছিল সেদিন 
নিতাস্ত বাথাব বাখী ভালোবাস! দিয়ে 
সযতনে চিরকাল বুচিদিবে অস্তরাল নগ্ন করেছিহু প্রাণ সেই আশা নিয়ে । - 
কিন্তু আজ কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে বুঝেছে দয়িতের বঞ্চনাকে | কিন্তু এই বঞ্চনাকে মাথা পেতে 
নেবার আগে প্রেমিক পুরুষের কাছে জানতে চায়, একদা এই নারীকে একটু চোখের দেখার অন্ত, তার 
স্পর্শ পাবার জন্য সে আকুলতা প্রকাশ করেছিল কেন? সে কি নিজেকে ঠিক মতে! বুঝতে পারে নি, সে 
কি ভুল ক'রে তার কাছে এসে দাড়িয়েছিল, ভুল বুঝতে পেরে কি আঙ্গ তাই চলে যাচ্ছে ?-__ 
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে? ভুল ভেঙ্গে গেছে, তাই যেতেছ চলিয়া! ?' 
সংসারে অনভিজ্ঞ সরল! নারীকে প্রেমের মোহজালে বিভ্রান্ত ক'রে তাকে আজ কোথায় টেনে এনেছে 
ভেবে দেখার জন্য করুণ অনুনয় ব্যথার শিশির হয়ে ঝরে পড়ে 
ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্থানে 
শত লক্ষ আখির] কৌতুককঠিন ধরা চেয়ে রবে অনাবৃত কলক্ষের পানে । 
পদাবলীর রাধারও কণ্ঠে এই মর্মবেদনা, এই হাহাকার । কৃষ্ণের কাছে এইরূপই অভিযোগের বাণী সোচ্চার 
হয়ে উঠেছে। যদি ‘পিরীতি’ করার পর প্রণয়াম্পকে ভুলে যাবার গোপন বাধন! মনের মধ্যে গুপ্ত ছিল, 
তবে অবলা সরল! নারীকে প্রেমের বাশরীতে ডাক দেওয়া কেন? পিরীতি'র ন্েহকরস্পর্শে সুপ 
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নারীহদয়কে জাগন্িত করা কেন, যাকে এক মূহূর্ত না দেখলে অস্থিরতা প্রকাশ পেত, তাকে আজ দেখে 
মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কেন ? মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ঝরে 
যার লাগি তেজিলু" সকল গৃহসন্থখ। না জানি কি জানি এবে সে জন বিমুখ ॥ 
এতো কবিগুরুর “ব্যক্ত প্রেম'এর নারীবই প্রশ্ব__'মুখ ফিরাতেছ সখ", আজি কি বলিয়া?" 
আমাদের ধারণা যে, মানসীর ব্যক্ত প্রেম, নারীর উক্তি প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা পদাবলীর বিরহ- 
বেদনাশ্বসিত প্রণয়তঙ্কের অপমান লাঞ্চিত রাধার কান্নামাথানো আতির ভাবসারে রচিত। নিঃসংশয়ে 
বলতে পারি 'বাক্ত প্রেম'-এর নারীর "আক্ষেপবাণী বাধারই প্রেমভঙ্গজনিত বেদনার আক্ষেপবাণীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত । রাধা বলে-__ 
বান্ধল হীর অজর লএ হেম। সাগর তহ হে গহিব ছল পেম ॥ 
ও উভরল ই গেল স্থখাএ। নাহ বলাহে মেঘে ভরি জাএ ॥ 
এ সখি এত বা মাগঞ্ে! তোহি । যোবেছু অএলে রাখহিসি মোহি 
আরতি দরসহু বোলিত বাতি । সে সবে স্থমরি জীবকা মাতি ॥ 
ন নথ ন ঘর বাহুর গমনেহ। আরমিকএ মোর দেখিত দেহ ॥-_বিষ্তাপতি 
[ সুন্দর সোনা দিয়ে যেন হীরা বাধাল। সাগরের মতো প্রেম গভীর ছিল। এক উদ্বেলিত হুল, অগ্তে 
শুকিয়ে গেল। সখি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি এলাম, আমাকে রক্ষা করিও। কেলির 
রাত্রিতে কত আদর দেখিয়েছিলে, সে সব মনে করলে প্রাণ মেতে ওঠে । এখন আমার নাথও নেই, 
ঘরও নেই । বাহির যদি হই, অরসিকে আমার দেহ দেখবে। ] 
বাক্তপ্রেমের ‘চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে'-র সঙ্গে সহজেই “আর্সিকএ মোর দেখিত দেহ 
পদাংশের স্পষ্ট সাদৃশা জাজ্জল্যমান হয়ে ওঠে। 
ব্যক্ত প্রেমে’ পথের ধুলার মাঝে নিক্ষিপ্ত নারীর যে অসহায় কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এই অংশে 
তুমি তো! ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল-__ 
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর, ধুলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল ।' 
তার সঙ্গে বিগ্যাপতি দূতী মুখে রাধার রিক্ত নারীত্বের বেদনার যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তারও আশ্চর্য 
শান লূত 
আদরে আনলি পরের নারী । কতা কঠিন দুতর তারী ॥ 
গেলে সম্ভব তোহহু তঁহা । এখনে পলটি জাএব কহা। ॥ 
[পরের নারীকে কত কঠিন পথ পার ক'রে আনলাম। তোমার পক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়া! সম্ভব । 
কিন্তু সে এখন কোথায় ফিরে যাবে? ] 
কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণৱ পদাবলীসাহিত্যের নিকট যে কি পরিমাণে খণী, তা এ আলোচনা থেকে 
সহজে বোঝা! যাবে। বিছ্ভাপতির রাধা তার নিঃসীম হৃদয়বেদনা প্রকাশ করেছে এইভাবে__ 
কোর সুতল পিয়া আন্তবে। না দেঅ হিয়া কে জান কওন দিগ গেল। 





একছি মন্দির বসি পিয়া ন পুছএ হলি মোরে লেখে সমুধ্ধক পার। 





৪৭ 


হালকবি সংকলিত ‘গাহাসত্তসঈ’ ও বৈষ্ণব প 
[ প্রিয়তম আমাকে কোলে শুইয়ে হৃদয়ের অন্তর করত না, (সে) কে জানে কোন দিকে গেল, একই 
ঘরে বাস ক'রে প্রিয়তম আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করে না মামার পক্ষে সমুদ্র পার । ] 
কতন মন মনোরথ অছল সবে নিবেদব তোহি। 
পুরুব পুনে পরীনতি পওনাহে পুছিন পুছহ মোহি। 
হমে হেরি মুখ বিমুখ কএলহু মন বেমাকুল ভেল।-__বিগ্ভাপতি 
[ মনে কত মনোরথ ছিল, সকল তোমায় নিবেদন করব, পূর্ব পুণোর ফল পেলাম, আমার সঙ্গে ভালো কবে 
কথাও বলছ না। আমাকে দেখে মুখ ফেরালে, মন ব্যাকুল হুল । ] 
চঙীদামের বাধারও এই একই বেদনা 
যখন পিরীতি কৈলা আনি চাদ হাতে দিলা আপনি করিত! মোর বেশ। 
আখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকা নারী কঠেও অবিকল এই আতি 
কোনে! কথা না রহিলে তবু শুধাইতে নিকটে আসিয়া । 
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া । 
আজ তুমি দেখেও দেখ না, সব কথ! শুনিতে না পাও। 
কাছে আম আশা ক'রে আছি সারাদিন ধরে, আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও । 

১... -নাবীর উক্তি, মানসী 
রাধা কৃষ্ণের উদ্দাসীনতায় যেরূপ ক্ষোভে, নৈরাস্যে, আত্মগ্লানিতে, হৃদয়যস্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়েছে, রবীন্দ্রনাথের 
প্রেমিকা নারীও সেরূপ প্রেমিকের উদ্দাসীনতায় ভেঙ্গে পড়েছে । তবে এখানে বাহক উদাসীনতা যতটা 
না বুকে বেজেছে, তার চেয়ে হৃদয়হীন প্রেমের কৃত্রিম বাহপ্রকাশে বেদনাবিদ্ধতা আরো! গভীর হয়ে 
ফুটে উঠেছে__ ‘জীবনের বসস্তে যাহারে ভালোবেসেছিলে একদিন, 

হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি ছুই তিন। 
অপবিত্র ও করপরূশ সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে। 
মনে কি করেছ বধু, ও হাসি এতই মধু প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে ।” 
--নারীর উক্তি, মানসী 
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, কবিগুরুর প্রেমিকা নারীর এই মনোভাবের সঙ্গে একটি গাথার নায়িকার 
মনোভাবের অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে । গাথাটি এই 
অবরাহেহি" বি ণ তহা পত্তিঅ জহ মং ইমেহি' দুশ্মেসি, 
অবহথিঅ-সব.ভাবেহি" সুহুঅ দৃক্খিপ্-ভণিএহি" ৷ ৪1৫৩ 
[ হে স্থভগ, ( আমার কথা ) বিশ্বাস করিও তুমি তোমার অপরাধ দ্বারা আমাকে ততটা দুঃখিত করিতে 
পার না, যতটা তোমার এই সন্তাব শূন্য দাক্ষিণ্যভাষণ দ্বার] করিতে পার । ] 
হৃদয়হীন প্রেমপ্রকাশের জন্য নারীর মর্মব্দেনা প্রকাশ পেয়েছে আর ভাবহীন ( অর্থাৎ 
অন্রাগহীন ) দাক্ষিণ্য ভাষণের ( অর্থাৎ সোহাগের ভাষার ) জন্ত গাথার নায়িকাঁও বেদনা প্রকাশ করছে-_ 


” রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


দিয়েছিলে হৃদয় যখন পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ 

আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই শুধু তাই অবিশ্বাস বিপদ সন্দেহ ।--নারীর উক্তি, মানসী 
নায়ক কাছে থেকেও যদি দূরে থাকে, নিকটে থেকেও যদি একবার কথা! না বলে, ‘আনমনে পাশ দিয়ে? 
চলে যায়, তার বেদনা কি কম। এ অপদহনীয়। চোখের সামনে তার হাসি, তার কগন্বর, তাঁর নয়নভঙ্গিমা 
সব দেখা যায়, সব শোনা যায়, অথচ দুস্তর বাব্ধান। “জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষ্ণার শুকায়ে 
মরি" এর যাতনারূপ কবি বিদ্ধাপতি অসীম সামর্থে নিপুণ তুলিতে চিত্রিত করেছেন। নায়ক কাছেই; 
অথচ বাহুবন্ধনের বাইরে--এ দুঃখের আতি নায়িকার কখনো ক্ষোভ, কখনো রোষ, কখনো অভিমান, 
কখনো ‘হতাশায় প্রকাশ পেয়েছে । বিদ্যাপতি নারীর এই বেদনাজর্জর রূপটি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। 
তাঁর পদে তাই নারীর এই বেদনার পরিচয় হুন্দর ফুটে উঠেছে_ 

সে ভেল জে বরু বসএ বিদেশে । পুছিঅ পথুক জন তাক উদেসে । 
পিয়া নিকটহি বস পুছিও ন পুছই। এহন বিরহ দুখ কে দহু সহই ॥ 
[ যে বিধেশে বাস করে সে বরং ভালো, পথিকের নিকটেও তার কুশল জিজ্ঞাসা করা যায় । প্রিয়তমের 
নিকটে বাস করেও কোনো সংবাদ নেয় না, এমন বিরহছুঃখ কেউ কি সইতে পারে? ] 
প্রিয় প্রবাসে থাকলেও মনকে সাত্বনা দেওয়া যায় যে, সে দূরে আছে তাই তার প্রেমের স্পর্শ 
দুর্লভ। কিন্তু একই গ্রামে বাস করেও যদি প্রিয়জন অনাদরে, অবজ্ঞায় মুখ তুলেও একটি কথা না বলে, 
সেখানে মৃত্যুই বুঝি একমাত্র আশ্রয় । অনুরূপ ভাবই ফুটে উঠেছে নিয্ন গাথাটিতে_ 
বিরহাণলে! সহিজ্জই আসাবদ্ধেণ বল্পহজণস্স। 
এক-গগাম-পবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই ॥ ১/৪৩-_অম্বৃত 
[ প্রিয়জনের ('দূরপ্রবাসজনিত ) বিরহানল আশাবন্ধবশতঃ সহ করা যায়; কিন্তু হে মাতঃ, এক গ্রামে 
বাসবসতঃ যদি প্রবাস ঘটে, ভবে ইহা মরণকেও অতিক্রম করিয়া থাকে । ] 
গাথাটির স্বল্লায়ত ছুটি চরণে প্রিয় উপেক্ষিত নারীর বেদনা! যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে নদীর 

কলোচ্ছান তুলেছে । গাথাকারের অপূর্ব কবিত্বের মুগ্ধ প্রশংসা! না ক'রে পারা যায় না। বিদ্যাপতির 
পদের এতগুলি কথার ব্যাখ্যা কয়েকটি শব্দের মধ্যে কি আশ্চর্য ভাবঘন সংহতি লাভ করেছে ! পরিসর 
ক্ষুদ্র হলেও মহৎ আবেগ, শ্রেষ্ঠ অনুভব বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ এনে দিয়েছে। বামনাচার্যার্দি আলংকারিকের! 
এ জাতীয় গাথাগুলিকে উচ্চমানের কবিতা বলতে নারাজ । কারণ, সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবিত্বের বসঘন 
পাঢ়রপ ফুটে ওঠে না, তাদের মত।৯ আলংকারিক আনন্দবর্ধণ তা অন্থীকার করেছেন। আমরাও 
অস্বীকার করি। হ্বল্পপরিসরে রসম্টি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব! কারণ ভাবাবেগের সংযম 
ও পরিমিতি বোধের সুষ্ঠ মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে কাব্যের কাজ্কিত রসঘন আনম্দলোক নির্মাণ সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের মতে৷ এক তুলির আচড়ে ফোটাতে হবে একটি ভাবকে | যদি তা কেউ 
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শ্রজি মালায়াং দিদ্ধাক়ামুত্তংস: শেখর: লিখাতীতি। কেচিদনিবন্ক এব পধবসিতাপ্রদ্দ,ষণ্থমাহ-নাপিবদ্ধং চকান্তকতেজ: 
পরমাণুবং ||২৯ 
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পারেন, তা উচ্চ শিল্পকর্ম বই কি 1১০ রসম্থাই যদি কাব্যনিমিতির প্রধান কথা হয়, তা হলে ক্ষুদ্র পরিসরেও 
রসহ্থাটি হতে পারে এবং এদিক থেকে বলা যায়, গাথাটি ক্ষুদ্র হলে মহৎ শিল্পীর অনবদ্য সর্জনা। একটি 
নক্ষত্র যদি প্রচণ্ড দীধির ধারক হয়, তবে তাই চিরকালের ঞ্রবতারা হতে পারে, তাতেই আকাশ 
ভাস্বর হতে পারে, তখন নক্ষত্র মালিকার কোনো প্রয়োজন হয় না। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, 
গাথাকারদের কবিত্বশন্তির অনন্যতা প্রতিপন্ন করা এবং দেখানো যে, বিজ্কাপতি প্রমূখ পদাবলী-রচয়িতারা 
এই কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন বলেই তাদের রচনায় এদের ভাবের এতবেশি অঙ্ুস্থতি ঘটেছে । বিদ্যাপতিব 
'সে ভেল জে বরু বসএ বিদেশে, ইত্যাদি পদাংশ যে ম্পষ্টভাবেই কবি অমৃত রচিত গাথাটির হুবহু অনুসরণ, 
তা আমরা নিঃনংশয়ে বলতে পাবি। 

প্রকৃত প্রেমিকজন লাভ যেমন নারীর বহু সৌভাগ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপ্রেমিক জনে প্রেম 
নিবেদনও নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক । প্রেম যে এমন ক্ষণভঙ্গুর, প্রেমিক যে এমন শঠতার প্রতিমৃতি, তা 
প্রথম অনুরাগের উদ্বেল জোয়ারে ভেসে যাওয়া নারী কেমন ক'রে বুঝবে, যদি প্রথমেই প্রণয়ীর স্বরূপ বুঝতে 
পারত তা হলে ত "পিরীতি বিষম বিষ'এ সে দেহমন জঞ্জর করত না। নবজলদতন্থ শ্তামের বাশীতে সব 
ফেলে ছুটে আসার ডাক বেজে উঠেছিল। দে অখিল পিরীতিরসঘনের আহ্বান শুনে কোনো কুলনাবীর 
ঘরে তিঠানো দায় । কদম্ব তলাতে সেই "রূপের খনি’ যেই দেখেছে, সে-ই মরেছে । “বেলি অবষান 
কালে’ কাখের কলসীতে জল ভরতে গিয়ে গোধুলি সন্ধ্যার আরক্রিয় মায়ায় রাধা প্রত্যক্ষ করেছে মুর 
পুচ্ছধারী পীতবসন পরিহিত শ্ামকে । সে দেখা মনের পরতে পরতে আকা হয়ে গেছে । ঘরে ফিরতে পথ 
তার অফুরান হ'ল। শয়নে, স্বপনে মোহন জলদকালো রূপ মনে ধ্যান করতে লাগল । কৃষ্তপ্রেমের উদ্বেল 
বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিল। রাধার ম্মাজ্মনিবেদিত প্রণয়ে কৃষ্ণও ধরা দিল। অন্রাগের রক্তিমগাঢ় 
মিলনবাসরে রচিত হল সুখশয্য।। কিন্তু স্থখশয্যার মোহ আবেশ দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। নিষ্ঠুর কৃষ্ণ সব মায়া 
ছিন্ন ক'রে রাধাকে এক সময় অকরুণ দুরে সরিয়ে দিল। কালা কানু যে এমন তা কে জানত। পিরীতি 
যে বঞ্চনাময় তা কে জানত। এমনটি জানলে প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিত না রাধা । ঘর ছেড়ে পথে 
নামত না কখনো । সরলা বালা কঠিন জগৎকে জানত না, রূঢ় বাস্তবকে জানত না, জানত না সংসারের 
নগ্ন ক্প। তাই পিরীতির পথে পা বাড়িয়েছিল। জগৎ সংসারকে স্বচ্ছ অভিজ্ঞতার আলোকে আজ বুঝতে 
পেরে অবলা অখলা হৃদয়সরল! রাধা তাই আর্তনাদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে । সবীদের কাছে নিঃস্ব, রিক্ত 
জীবনের বেদনাকে প্রকাশ ক'রে তোলে-_ বলে 

জানিতু", পিরীতি এমন বলিয়া তবে কি বাড়াতু" পা। 
পিরীতি বিচ্ছেদে জীবন ন! রহে এলায়ে পড়িয়ে গা ॥ 


১* 90010 miniature painting is a 653) 01 no small diffioulty: for, it Involves a perfect 
expression of a prognant idea or an intense emotion within Very restricted limits by 1086 a few preoilee 
and elegant touches of thes brush—8S, K, De: 
( 1959 } p 26-97. 
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কে জানে পিরীতি হেন পরমা স্বপনে নাছিক জানি। 
তবে কি তা সনে করিয়ে পিরীতি হইয়া অবলা প্রাণী ৷ 


পিরিতি এমন না জানি তখন শুনিয় পড়িম্ণু ফাদে । 
পাশরিতে নারি সঙরি সঙরি সদাই পরাণ কান্দে ॥ 


অবল! অখলা হৃদয় সরল কথায়ে ডুবিয়া গেলু। 
পরের কথায় পিরীতি করিয় জনমে কান্দিয়া ম'লু। 


শুন শুন সই কহিলু" তোরে । পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে । 

পিরিতি পাবক কে জানে এত। সদাই পুড়িছে সহিব কত॥ --চতীদা” 
অনুক্বপভাবে উল্লেখযোগ্য এই বাণী 

খণ-ভঙ্কুরেণ পেম্মেণ মাউআ ছুশ্মিঅমহ এত্তাহে। 

সিবিণহ-পিহি-লন্তেণ ব দিটুঠ-পণ টঠেণ লোঅপ্মি | ৫।২৩ 
[ মাসিমাগো। ! স্বপ্নে লব্ধ দৃষ্ট নষ্ট নিধির মতো! ক্ষপভঙ্গুর প্রেম তারা এখন আমি সংসারে বড়ই দুঃখ ভোগ 
করিতেছি । ] 

মনে করি যে, আক্ষেপাহ্ুরাগের যত পদ আছে, সমস্তেরই ভাবসার এই গাথাটির মধ্যে নিহছিত। 
রাধার মতো প্রেমভঙ্গের বেদনায় গাথার নায়িকাও বেদনামেছুর । একই বুকনিঙড়ানো কান্না উভয়ের 
হৃদয়ের অস্তঃস্থল থেকে উদ্ধারিত। তবু তুলনায়, মনে হয়, রাধার আতি অপেক্ষা এ প্রাকৃত রমণীর আতি 
আরো বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী । মাসীমাকে ডেকে মে যখন বলে _মাসীমাগো, পোড়া প্রেমে বড় দুঃখ 
ভোগ করছি, তখন তার এই অশ্রু সজল বেদনার বাণী আমাদের চিত্ততটে যেন আছড়ে আছড়ে পড়ে । 
আমাদেরও চোখে বুঝি কান্নার উদ্রেক করে। সামান্য ছুটি পংক্তি, কয়েকটি মাত্র শব্দের সমাহার, মনে হয় 
যেন, এতে নিহিত রয়েছে অনন্ত বেদনার ভাণ্ডার । জগতের সমস্ত প্রণয়বঞ্চিত নারীর মর্মবেদনা যেন এই 
মর্মবেদনার মাধামে প্রকাশ পেয়েছে । প্রেমভঙ্গ-জনিত বেদনার দীর্ঘশ্বাসে শ্বসিত এই বাণী। 
নরনারীর হৃদয়ভূমিতে প্রেমের আবির্ভাব যেন বন্যার উন্মত্ত শ্রোতোধারার প্রলয় আবির্ভাব। 

বন্তা যেমন তার দুরন্ত শ্রোতে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে, তেমনি প্রেমও কুলশীলমানজাতি সব ভাসিয়ে 
নিয়ে ঘায়। প্রেমের উন্মদ আবেগে তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, বিচার শক্তির লোপ ঘটে। যদি 
কোনো হিতৈষী অন্থরাগের প্রথম স্তরে সতর্ক ক'রে দেয়, প্রেমের অনলদহন্দাহুন জালার কথা বুঝিয়ে বলে, 
বাধা নিষেধের গণ্ডি রচনা ক'রে প্রতিহত করে দুর্বার গতিকে, তবে হয়তো সেই অনুরাগিণীর প্রেমের পথ 
হতে ফিরে আস! সম্ভব । কিন্তু যখন প্রেমের মহাসমুদ্রে একেবারে ডুবন্ত, তখন কি তাকে বাচানো যায়? 
প্রেমের গাঢ় গভীর বন্ধনে আবদ্ধ নারী । জাতিকুলশীল সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দয়িতের নিকট নিবেদিত প্রাণ । 
এমন সময়ে যদি কেউ প্রেমের বিষম কুটিলতার, মরণ জালার কথা ব'লে সতর্ক হতে বলে, তখন কি সতর্ক 
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হওয়া যায়? তখন কি আর পথের মাঝখান খেকে ফিরে আমা যায়? প্রেমের মোহন সীমায় পা 
বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তার কি আর ফেরা সম্ভব ? প্রেম যদি এতই কুটিল, এ £ই ছলনাপূর্ণণ এতই বঞ্চনাষয় 
ভবে প্রেমযমূনার প্রথম সোপানে যখন পা বেখেছিল নারী, তখন শুভাকাজ্ষী প্রিয়জনের সতর্ক ক'রে 
দেয় নি কেন? আজ যখন নারী প্রেমের ঘূণি আবর্তে নিমজ্জম[না, তখন সতর্ক, সজাগ হবার উপদেশ, 
এতো অর্থহীন উপদেশ, এ তো! মূল্যহীন স্তর্কভাবণ । তাই প্রিয়জনদের সতর্ক বাণীতে নারীর কণে 
উচ্চারিত হয়-- 

এণ হিং বারেই জণো তইমা মূইল্লও ব্বগও। 

জাহে বিসং ব জাঅং সব্বঙ্গ-পহোলিরং পেশ্ম 1 91৯৬ 
[যখন প্রেম বিষের ন্যায় সর্বাঙ্ে প্রচাবশীল (বা পৰিবাপ্ত ) হইয়। পড়িয়াছিল, তখন সকল লোকই যৃক 
হইয়! গিয়াছিল__এখন বারণ করিতেছ। ] 

রাধারও কণ্ঠে অবিকল ঠিক এই নারীরই কঠন্বর। কৃষ্ণের প্রেমে যখন কূলশীলমানজ্জাতি 

পরিত্যাগ ক'রে উন্মদ 'মাবেগে ছুটে গিয়েছিল, তখন কেউই তাকে সতর্ক করে নি। কাল! কানুর পিরীতি 
যে বিষমবস্ত, কেউই তাকে জানায় নি। প্রেমবিষে যখন থেহমন জর্জর। তখন বিষ্ভক্ষণে নিষ্ধে। রাধা 
তাই বলে 

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। 

জিয়স্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বোঝাও ॥ 

নয়ন পুতলী করি লইলে"! মোহনরূপ হিয়ার মাঝরে করি প্রাণ । 

পিরীতি আগ্তন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি জাতিকুলশীল অভিমান । 

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিয়ে শ্রবণ গোচবে । 

স্রোত বিধার জলে এ তঙ্ু ভাসাইয়াছি কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

_ মূরারি গু 
সমাজ চায় ন! ৷ গুরুজনে নিন্দা করে। ভুবনে কলংক ঘোষিত হয়। চারিদিকে ন্সেহহীন, প্রীতিহীন 
পরিবেশ মরুভূমির রৌদ্রজ্ঞালা রচনা করে। প্রেমের পথের যাত্রী শ্রাস্তক্লান্ত রাধা তখন ভাবে-_যার জন্য 
এত কলংক, এত ছি ছি, ধিক্কার, তার নাম সে উচ্চারণ করবে না, ঘে পথে তার গতায়াত সে পথে হাটবে 
না। ভার প্রসঙ্গ যেখানে আলোচনা হয়, সেখানে সে থাকবে না । কিন্ত মনের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ 
দিতে গিয়ে বার্থ হয়। অতল জলের আকর্ণকে আকাশ যেমন শত চেষ্টা করেও উপেক্ষা করতে পারে না, 
তেমনি রাধাও কষ্ধের মোহময় আকর্ষণকে এড়াতে পারে না। সংকল্পের কঠিন শাসনে নিজেকে যতই বাধার 
চেষ্টা করে, ততই উদ্দাম আকাঙ্ার আবেগে বাধন ছিন্ন হয়ে যায়। বাইরের বাধন যত দৃঢ় হয়, হৃদয়ের 
রক্তপাত তত বেশি ঘটে । অশ্ররুদ্ধ কঠে রাধা তাই বলে 

যত নিবাবিয়ে চিতে নিবার না যায় রে। আনপথে যাই পদ কানু পথে ধায় রে 

এ ছার রসন1 মোর কি হুইল বাষ। যার নাম না লইব লয় তার নাম ॥ 

এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ । তবুও দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ ॥ 

তার কথা না শুনিব করি অনুমান । পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥ --চতীদাস 





€২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা » 


প্রাণ ও মনকে, দেহ ও আত্মাকে যতই নিবারণ করা যায়, ততই কুষ্কপ্রেমের আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে । 
এ হেন অবস্থায় রাধা কি করবে। কেবল অসহায়ের আক্ষেপাতি প্রকাশ কর! ছাড়া আর কিছু করার 
নেই। চনণ্ডীদাসের এই পদটিতে সিঙ্গভুপালের রসার্ণবনস্ধাকরের নিয়োক্ত শ্লোকের ছায়া লক্ষ্য করা ঘায়। 
শ্রবূপ এই শ্লোকটি তার ‘উচ্ছসনীলমণি’ গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন । শ্লোকটি এই 

ব্যাবৃত্তিক্রমণোগ্যষেহপি পদয়োঃ প্রত্যুদগতো বর্তনং 

ভ্রভেদ্বোহপি তর্দীক্ষণ বাযললিন। ব্যম্মারি যে চক্ষৃষা। 

চাটুক্কানি করোতি দগ্ধরসন! রুক্ষাক্ষবেহপুগ্যতা 

সখাঃ কিং করবাণি মানপময়ে সংঘাত ভদোময ॥- _নায়িকাডেদ প্রকরণ 


 “প্রিয়াচরণকারী প্রিয়তম! বিষয়ে প্রসন্নতা নিরূপণ করত কোনো যুখেশ্বরী নায়িকাকে তাহার সধীগণ 
তিরক্কারপূর্বক মানক্রম পদ্ধতির উপদেশ করিতে থাকিলে এ নায়িকা! উত্তর করিলেন__ দেখছে সখীগণ ! 
শ্রকষ্ণের সমীপদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার উগ্ঘমমাত্রেই আমার পদথ্য় বিপরীত দিকে অর্থাৎ শ্রীকৃষঃ 
সম্মুখেই চলিতে লাগিল। ক্রকুটি দ্বারা সেই ধূর্তকে নিরসন করিলাম না কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে 
বলিতেছি যে, চক্ষত্বয় তাহা করিতে ভুলিয়া গেল না উহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিতেই আসক্ত হুইয়া পড়িল। ' 
কঠোর ভাষা বলিতে উদ্যতা হইলেও কিন্তু হতভাগ্য জিহ্বা সবিনয় মধুর বাক্যই প্রয়োগ করিল। 
মানাবসরে সকল ইন্দ্রিয়ই যখন স্বতন্ত্র ব্যবহার করত আমা হইতে পৃথক থাকিল, তখন আমি আর কি করিব। 
তোমরাই বলত ।”_ হরিদাস দাস কৃত অনুবাদ । ] 
একটি গাথা রও উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা চলে। গাথাটি এই 
অবলমৃবিঅ-মাণ-পরম্মৃহীএ' এস্তমূস মাণিণি পিঅস্স। 
পুট্‌ঠ-পুলউগ.গমো তুহ কহেই সংমুহ-ঠিঅং হিঅঅং |_-১1৮৭ 


[হে মানিনি, মান অবলধন করিয়া পরাত্মুখী হইলেও তুমি তোমার পৃষ্ঠে রোমাঞ্চের উদগম ছারা 
আগমনকারী প্রিয়ের নিকট তোমার হৃদয় সম্মুখস্থিত বলিয়াই স্থচিত করিতেছ। ] 
মানিনীর উঁদ্দেশ্যে সখী বলছে কথাগুলি । মানিনী নারী কঠিন মানের দুর্গে অবিচল বসে থাকার 
সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ | প্রিয়জনের প্রতি বিমুখী হতে চায় কিন্তু পারে না । এরও সেই রাধার মতো! অবস্থা! 
‘যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে'। পৃষ্ঠে রোমাঞ্চের উদগম প্রতিরোধে অক্ষম নারী প্রিয়ের প্রতি 
গোপন অন্বাগকেই প্রকাশ ক'রে ফেলে। প্রসঙ্গান্তর হলেও ভাবসাদৃশ্ঠে গাথাকার ও চণ্ডীদামে একটি মিল 
খুজে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের একটি পদে এই গাথারই ভাবধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা 
যাবে। পদটি এই 
মানের নামে সে পরাণ উছলে এঁছন পড়ল অকাজে। 
যদি শুনিতে না চাহো কান্ঠুর বচন কানে সে মুরলী বাজে । 
যদি চলিতে না চাহো কানাইর পাশে চরণে থির না বান্ধে। 
গোবিন্দদাস কহে কান্ুর লাগিয়া ভালে সে পরাণ কান্দে 





হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫৩ 


প্রেমের হুক্াতিসুগ্্ অনুভবের প্রকাশ গাথাকারদের গাথাগুলিতে বহুল লক্ষ্য করা! গেছে। একটি গাথাতে 
প্রেমের অস্তনিহিত স্বরূপ স্বপ্নকথায় হুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে । প্রেম অনলসদৃশ, এতে রয়েছে দহনজালা। | 
এর দাহিকাশক্তির কথা জেনে শুনেও যে প্রেমের আগুনে ঝাপ দেয়, তাকে কিই বা সাস্বনা দেওয়া যেতে 
পারে? প্রেমের গরল জেনে শুনেও যে ওষ্ঠপুটে তুলে ধরে, মে তো বিষনীল হবেই । হগ্রণায় দেহ তে! 
জলবেই। গাথাকার তাই আক্ষেপকারিণীকে উদ্দেশ ক'রে বলছে 

কিং কুবসি, কিং অ মোঅনি কিং কুপ্পসি সুধু এক মেক্স্স। 

পেশ্মং বিসং ৰ বিসমং সাহম্থ কো রুদ্ধিউং তরই ॥ ৬1১৬ 
[হে স্থতমু, কেন রোদন কর, কেনই বা শোক কর, কেন প্রত্যেক লোকের প্রতি কোপ প্রকাশ ক; 
বিষের ন্যায় বিষম প্রেমকে, বল তো, কে রোধ করতে পারে? | 
চত্তীদাসও রৃষ্ঃপ্রেমে কাতর রাধার উদ্দেশে ঠিক একই কথা বলেছেন__ 

চতীদাস কছে প্রেম বড়ই বিষম । জীয়স্তে এমন করে লউক শমন ॥ 

মনে হয়, গাথারই ভাবের অন্সরণে অজ্ঞাতনাম! কবি লিখেছেন 

দৃষ্টোহয়ং বিষ্বৎ পুরা পরিজনো৷ দৃষ্টায়তি বাঁরয়ন_ 

পৌর্বাপৌর্ববিষ্ঠাং ত্বয়া ন হি কৃতাঃ কর্ণে সথীনাং গিবঃ। 

হস্তে চক্্রমিবাবতার্ধ সরলে ধূর্তেন ধিগ.বঞ্চিতা 

তৎ কিং রোদিষি কিং বিবীদসি কিমুঙ্গিদ্রাসি কিং দূয়সে ॥-_সছুক্ষিকর্ণামৃত ২৩৯1১ 
[ প্রেমের কালে যে সব পরিজন বারণ করেছে, তাদের বিষবৎ দেখেছ, পৌর্বাপৌর্ধবিদ সবীগণের কথা কানে 
নাও নি, হে লরলে, চাদ হাতে নামিয়ে এন দিয়ে যেন সেই ধূর্ত তোমায় বঞ্চনা! করেছে । এখন কেন বা 
রোদন করছ, কেন বা বিষাদ করছ, কেন বা অনিদ্র রয়েছ, কেন বা কই ভোগ করছ? ] 

প্রেমের ধর্ম বড়ই বিচিত্র । -যে প্রেম স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, সেই প্রেম যে কখন শিখিলযূল 

হয়ে পড়ে, তা বোঝা কঠিন। একটি গাথাতে প্রেমিকা নারী প্রেমের এই কুটিল গতি সম্পর্কে বেদনাযুক্ত 
আক্ষেপ প্রকাশ করেছে । গাথাটি এই-_ 

তহ তস্স মাণ-পবিবভটিঅস্ন চির-পণঅ-বন্ধ-মূলস্স । 

৷ মামি পডস্তস্স স্থও সঙ্দো বিণ পেম্ম ককৃথস্স | ৫1৩১ হাল 

[হে মামি, যে প্রেমতরুটি এতটা বহুমান সহকারে পরিবর্ধিত হইয়াছিল এবং যাহার মূল চিরপ্রণয়ে 
আবদ্ধ ছিল, তাহার পতন সময়ে কোনো শব্দই শোনা গেল না। ] 

'কৰি বিষ্তাপতিও অনুরূপভাবে প্রেমকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি হাল গাথাতে 
প্রেমতরটি ভেঙ্গে পড়ার কারণ কি তা নির্দেশ করেন নি। বিগ্যাপতি দুর্জনের অনিষ্টকারিতার ফলে 
প্রেমবৃক্ষ উৎপাটিত হয়েছে বলেছেন 

অপনেহি প্রেম তরু অব বাল কারণ কিছু নাহি ভেলা। 

সাখাপল্লব কুসুমে বেমাপল সৌরভ দহ দিস গেলা ॥ 
সখি ছে দুরজন ছুরনয় পাএ। 

মুর জঞ্চে মৃড়হি সঞো ভাগল অপদহি গেল হুখাএ। 
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[ প্রেষতকুবর আপনি বাড়ল, কোনো কারণ ছিল না। শাখা পল্পব কুনুষে ছেয়ে গেল, সৌরভ দশ 
ফিকে গেল, হে সখি ছুক্জনের ছুলীতি পেয়ে সেই কারণে যেন মূল শীর্ষের সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল, অস্থানে পড়ে 
শুকিয়ে গেল। ] 

দুর্জনের অনিষ্টকারিতার ফলে প্রেম নষ্ট হওয়ার সংবাদের তুলনায় প্রণয়ের বিচিত্রধর্মেই প্রেমের 
বিনষ্টির্ব কথা নিবেদন স্বভাবতঃই অধিকতর কাবাময় হয়ে উঠেছে ধারণা । 

সমস্ত হদয়মন মখিত ক'রে যে অন্ুভূতির উচ্ণপ্রবাহ শিরায় শিরায়, কোষে কোষে কল্লোল তোলে, 
সেই কল্লোলের কলধ্বনি বুঝি অবর্ণেয়। অপ্রকাশের অনস্ত অতৃপ্তি চিরক্রদ্দনে গুমবে মরে । মিলনের মদির 
মৃহূর্তে যে রূপ প্রতাক্ষ করা গেছে, সে রূপ যুগযুগাস্ত ধ'রে অনিমেষ নয়নে প্রত্যক্ষ করেও চোখের পিপাসা 
দূর হয় না। একদিন নয়, দু'দ্বিন নয়। জনম অবধি রূপ নিরীক্ষণ, তবুও দেখার তৃষ্ণা মেটে না। 
লাখলাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখা তবুও হৃদয় শীতল হয় না। অনন্তকাল ধ'রে বুঝি চলবে সেই র্ূপহয়ের সৌন্দর্য 
প্রেক্ষণ, বৃতির দাহ আনতির দীপশিখা জালিয়ে নিণিষেষ প্রতাক্ষ করবে নয়নহ্বন্দরকে। প্রেমের এই 
চিরন্তন অতৃপ্তি, তার ছুরবগাছ মহিমা ও আকর্ষণের একটি অপক্ধপ শিল্পহ্থন্দর প্রকাশ ঘটেছে বিদ্যাপতির 
( মতান্তরে কবি বল্পভ ) একটি পদে । পদটি এই-_ 











সখি ছে কি পুছসি অন্গভব মোয়। 
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নতুন হোর। 
জনম অবধি হাম রূপ নেছারল নয়ন না তিরপিত ভেল। 





সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল না বুঝল কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল তবু হিয় জুড়ন না গেল। 





উল্লেখষোগা যে, পদটির মতো! কল্পনার বিশালতা, লীলায়িত লাবণাময়তা এবং প্রকাশের এশ্বর্ধ না থাকলেও 
অনুরূপ ভাবদংকেত গাহাসৱদঙঈ'র একটি গাথাতে লভ্য । গাথাটি এই 

অবিঅপ হু-পেক্খপিজ্েণ তকৃখণং মামি তেণ দিটুঠেণ। 

সিবিণম-পীএণ ব পাণিএণ তপ,হ বিবিঅণ ফিটা ॥ ১1৯৩ বজ্ - 
[হে মাৰি, স্বপ্নে গীত জলদ্বারা অনপনেয় তৃষ্ণার মতো, অতৃপ্ত নয়নে দর্শনযোগ্য সেইজনকে দেখিয়া আমার 
তৃষ্ণা দূর হয় নাই। ] 

পদটিতে প্রেমের যে চিরস্তন অভৃপ্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে, গাথাটিতেও অস্থক্পপভাবে তা 

প্রকাশিত। এখানেও দেই শ্বতল আকাক্তা, অনন্ত বাসনার দীপশিখ। প্রজ্ছলিত। “জনম অবধি হাম 
রূপ নেহারল, নয়ন না তিরপিত ভেঙ্গ'-_এ যেন গাথারই "অবিজণ,হ-পেক্খপিজ্জেণ, ইত্যার্দিরই ভাবধবনি। 
বিস্াপতির ( মতান্তরে কবিবল্পভ ) উক্ত পদটি আলোচ্য গাথাটির ভাববিষ্বে পুষ্ট হওয়া খুবই অসন্ভব নাও হতে 
পারে। স্পর্শব্রণি যেমন ছোয়ামাত্র সামান্ত লৌহ খণ্ডকে শ্বর্ণে পরিণত করতে পারে, মহৎ কবিপ্রতিভাও 
তেমনি স্বন্পমাত্র 'ভাববিন্দুকে অসামান্য মহাগীতিতে পর্যবসিত করতে পারে। গাথাকারের ভাবের পরন্ম 





ছালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈঈ ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫৫ 


বীজটি বিষ্যাপতির ( মতাস্তরে কবিবল্পভ ) কবিকল্পনার সার্থক পরিচর্যায় শাখাপ্রখায় পলবিত দীর্ঘ বনম্পতির 
গহনগভীর নিবিড়ত| পেতে পারে না কি? 

পদকল্পতরুরস স্থবিজ্ঞ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় আলোচ্য পদটির ‘সখি হে কি পুছসি--'নতুন হোক” 
এই অংশ শ্রীক্ূপ গোস্বামী কর্তৃক 'উজ্দ্রপনীলষণি'তে প্রদত্ত অন্ুরাগের লক্ষণ_'সদাহাহৃতমপি যঃ কুরধ্যান্বনবং 
প্রিয়ং। রাগে! ভবয়বনবঃ সোহহ্রাগ ইতীর্ধতে'-এর অঙ্ণুবাদ বলে মন্তব্য করেছেন। এবং এ কারণেই 
পদটি শ্রীরূপ- পূর্ব বিষ্ভাপতির রচিত নয় এবং ক বিবল্লভই এর রচয়িতা এরূপ মত প্রকাশ করেছেন ।১১ 

এই মতের বিরোধিতা ক'রে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, প্রীর্ূপের পক্ষে বিচ্যাপতির 
পদের অনুসরণে অন্থরাগের এবছ্িধ লক্ষ্মণ নির্দেশ করা অসম্ভব নছে। তার ধারণা যে এরূপ অপূর্ব বৃসসমৃদ্ধ 
কবিতা অখ্যাত কবিবল্লভের রচন| হতে পারে না। পদটি বিদ্যাপতিরই ।৯২ 

পদটির প্রকৃত রচয়িতা কে-_কবিবল্পভ কিংবা বিগ্যাপতি-তা বর্তমান প্রসঙ্ষে আলোচনার 
অবসর নেই। তবে এ'বা অনুরাগের লক্ষণ রচনায় যূল কৃতিত্ব কার এ সম্পর্কে যে মতানৈক্য প্রকাশ 
করেছেন, এ সম্পর্কে বল! চলে যে, প্রীক্ষপ প্রদত্ত অঙুরাগের লক্ষণ পদটিতে নাও অমুস্থত হতে পারে এবং 
পদ্নকর্তার অন্ুসরণেও শ্রীয়প অনুরাগের লক্ষণ নাও নির্দেশ ক'রে থাকতে পারেন। একটি গাখাতে 
অনুরাগের এই লক্ষণের বীজটুকু আবিষ্কার কর! চলে । গাথাটিতে বলা হয়েছে__ 

দীসন্তে। দিটঠি হহো চিন্তিজ্স্তে'। মণ বলছো অতা| | 
উল্লাবস্তে" স্ইসহে! পিও জণো পিচ্চ রমপিজ্জো ॥ ৭1৫১ 

[হে শ্বক্র, দৃষ্ট হইলে দৃষ্টি সুখকর, চিন্তিত হইলে মনোবল্লভ এবং ( কথ! প্রসঙ্গে ) উল্লিখিত হইলে শ্রুতি- 
সুখকর, ( এইভাবেই ) প্রিয়জন নিতাই বমণীয় হুইয়| থাকে । ] 

এখানে প্রিয়জনের নিত্য রমণীয়তার মূলে সেই অনুরাগই গৃঢ় রয়েছে মনে করি যাকে শ্রীরূপ 
গোস্বামী স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। কেবল গাথাটিতে নয়, মাঘের শিশুপালবধ কাব্যও প্রিয়জন বহুদৃষ্ 
হলেও অন্থরাগবশতঃ সর্বদা নবনবরূপে অনুভূত হয়, এমনটি বল! হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দপ্রস্থপুরীর উদ্দেশে 
যাত্রা করেছেন। পথে লোকে তাকে দেখার জন্য ভিড় করেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বহুদৃষ্ট তবুও পুনরায় 
তাঁকে দেখার ইচ্ছা কেন? উত্তরে কবি বলেছেন__-"অনেকশঃ মংস্ততমপানল্লা নবং নবং প্রীতির্হে। 
করোতি'--৩/৩১ অর্থাৎ অত্যন্ত ভালোবাস! বিশেষ পরিচিত পদার্থকেও নতুন নতুন ক'রে থাকে । 

শ্ক্ূপের প্রদত্ত অমুরাগের লক্ষণের বীজরূপ স্পষ্ট আবিষ্কার করা চলে। স্থতরাং এ ক্ষেত্রে 
“অন্ুরাগ'এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে শ্ক্ষপের পক্ষে বিদ্াপতির কিংবা বিদ্যাপতির পক্ষে শ্ররূপের দ্বারস্থ হবার 
কোনে! প্রয়োজন নেই। উভয়েই এইসব আকরগুলির অবলম্বনে অন্ুরাগের স্ুত্রনির্মাণ অনায়াসে ক'রে 
থাকতে পারেন এবং তাই করেখছেন, আমাদের বিশ্বাস । 

প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে মদনমোহিতা! প্রেমিকার যে আবেগ ও প্রেমময় যাত্রা তাকে বলে অভিসার । 
যে নায্নিকা নায়ককে অভিসার করায় এবং নিজে অভিসার কবে তাকে বলে অভিসারিক1 ৷ নায়িকার 


১১ লতীশচন্র রায়_-পদকল্পতরু ৫ম খও ভূমিকা পৃঃ ২৭-২৯ 
১২ প্রকুষার বন্দযোপাধ্যায়--বাংলা সাহিত্যের কথ! পৃঃ ২২-২৩ 





৫৬ রবীজ্মভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


অভিসার গমনের কথা খষেদে পাওয়া যায়।১৩ কালিদাসের কাব্ো-নাটকেও তিমিররাত্রিতে পুরকামিনীর 
অভিসার গমনের উল্লেখ আছে ।১৪ কিন্ত তিযিরাভিসারে যাবার জন্য নায়িকার পথযাত্রার অভ্যাসের 
মনোরম চিত্র বোধ করি "গাহাসত্তসঈ'তে সবগ্রথম পাওয়া যাচ্ছে । ক্ুচীভেগ্ক অঞ্চকার রাত্রি । কিছুই 
দৃর্িপথে পড়ে না। এই ঘনাম্ধকারে পথ চল! অন্ধেরই পথ হাটা । তাই চোখ বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে চলে 
পথ চলার ছুশ্চর সাধনা, যাতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতী রাত্রির অন্ধকার মিলনের পথে বাধা ন! হয়ে দীড়ায়, 
অন্ধকারে পথ হয়ে ওঠে সুগম ও সহজ উত্তীর্ণ । 
অক্ষ মএ গম্ভববং ঘণন্ধআরে বি তস্স ম্ুহঅস্স। 
অক্ষ পিমীলিঅচ্ছী পঅ--পরিবাডিং ঘরে কুণই ॥ ৩1৪৯ 
[ অস্য ঘনান্ধকারেও আমাকে সেই হ্ৃভগজনের নিকট ( অভিসারে ) যাইতে হুইবে,_( এই মনে করিয়া ) 
আর্ধা ( উত্তম মহল! ) নিমীলিতনেত্রে ঘরের মধ্যেই পাদপরিচারণ অভ্যাস করিতেছে । ] 
বিদ্ভাপতির একটি পদের অংশবিশেষে এই ভাবের ছায়া সঞ্চারিত । রাধা অভিসারে যাবে__ 
তাই বোধ করি পুলকিত হয়ে আধারে যাওয়া অভ্যাস করছে এরূপ ইঙ্নিত এখানে আভা সিত-_ 
হেরছ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস গরুজননয়ন নিহারি | 
বিচ্ন কারণ গৃহ করহ গতাগত মুনি নয়ন অরবিন্দা ॥ 
গাথাটির ভাবের বিস্তারিত রূপ গোবিন্দদামের সুপ্রসিদ্ধ 'কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল’ পদটিতে পাওয়া যাবে। 
গোবিন্দদাসের পদটি ভাবব্যঞ্চনায় গাথাটিকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তা ধনে হয় না। তবে রাধার “হরি 
অভিসারক লাগি’ ছুশ্চর সাধনার যে পরিপূর্ণ চিত্রটি গোবিন্দদাস একেছেন, ত1 গাথাটির তুলনায় অধিক 
মনোজ: গাথাটির ভাব্ছায়া ‘কণ্টক গাড়ি' ইত্যাদি পদের নিম্নোক্ত চারিটি স্তরে সুম্প্ট লক্ষা 
করা যাবে 
“হরি অভিসারক লাগি। 
দূতর পস্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি। 
করধুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে ।' 
গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষতঃ এই গাথার প্রেরণ! নাও পেয়ে থাকতে পারেন, অনেকেই বলবেন। তীদের 
বক্তব্যের সমর্থনে একটি বিখ্যাত প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতা উদ্ধার করবেন। কবিতাটি এই-_ 
মার্গে পক্ষিনি তোয়দান্কতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং 
গন্তব্য দয়িতন্ত মেহত্ত বসতিমুঞ্জেতি কৃত্বা মতিম্‌। 
আজান্দ্ধতনৃপুরা করতলেনাচ্ছান্ভ নেত্রে ভূশং 
কুঙ্জালবপদ্বস্থিতিঃ স্বভবনে পশ্থানমভ্যন্ততি ॥১৫ 


১৩. ১*য মণ্ডল, ৩৮শ হুক্তঃ ৫ম থক্‌ 

১৪ কুখারসম্তব ৩1১১, মেঘদূত ১1৩৭, রঘুবংশ ১১1২০, খ্বতুলংহার ২১*। বিক্রমোর্বনী, ওয় অংক 

১৫ শুন্ভাধিতরত্ুকে শ, লুক্রিদুক্কাবলী প্রভৃতি বহ কোঁশগ্রন্থে ধৃত। কবি অজ্ঞাত | শক্ষনীগ্রসাদ বনু মহাশয় এই গ্লোক 
অমরুশতকে ধৃত হয়েছে বলেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। 
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হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫৭ 
[ পক্চিল পথে মেঘ আধার রাজিতে নিঃশব্দে আমাকে দয়িতের কাছে যেতে ছবে। এক্সপ মনে ক'রে এক 
মুগ্ধা মেয়ে নৃপুরকে হাটু পর্যন্ত তুলে, চোখ দুহাতে বুজে ঘরের ভেতর পথ চলা অভ্যাস করছে। ] 

এমনটি যে হতে পারে ‘আজানুদ্ধতনৃপুর!’র সঙ্গে ‘চীরহি মগ্ররী ঝাপি’র কিংবা 'করতলেনাচ্ছাস্ 
নেত্রে ভূশং’র সঙ্গে ‘করতলে নয়ন মুদি’র সাদৃস্যে তা স্পষ্ট । তবে এই শ্লোকগির প্রেরণামূলে যে গাখাটির 
ভাবপ্রেরণা কাজ করছে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । স্থতরাং গোবিন্দদাসের উপরে গাথাটির প্রত্যক্ষ 
ছায়াপাত ঘটে নি মেনে নিলেও পরোক্ষ ছায়াপাতকে অন্ধীকার করা যায় না। তবে অনুমান যে, 
গোবিন্দদাস গাথা এবং শ্লোক ছুটিরই সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । আর এখানে সবিশেষ লক্ষণীয় যে প্রাকৃত 
নায়িকার প্রেমাবেগের তীত্রতাকে কেমন সহজেই কবি কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের আবেগতীত্রতায় স্থাপিত 
করেছেন। লৌকিক প্রেমের গতি উত্তীর্ণ হয়ে রাধাপ্রেম লোকোত্তর মহিমার ভাববাঞ্জনা লাভ করেছে। 
প্রাকৃত নায়িকার অভিসার একদ! এই মর্তঙ্গতের কোনো গ্রাম্যপথে ঘটেছিল, রাধারও তাই। ভবে 
সেই গ্রাম্যপথ চৈতন্যপরবর্তী পদকর্তাদের স্পর্শে নিত্যবুন্দাবনের পথে রূপান্তরিত হয়েছে । বস্তুতঃ রাধা 
সাধারণ মানবীর সহজ প্রেমাবেগের ঘনসারে গড়া প্রেমবিগ্রহ বললে কোনো অঙ্কায় করা হবে না। 
'গাহাসত্তসঈ' থেকে যেমন তিষিরাভিমারের মনোজ্ঞ বর্ণনা মিলেছে তেমনি জ্যোৎস্না ভিসারেরও 
চারুত্বপূর্ণ পরিচয় মিলে। জ্যোৎস্থার উচ্ছৃসিত আলোয় যখন পৃথিবী পরিপূর্ণ, তখন নায়কনায়িকার যে 
অভিসার তার নাম জ্যোৎন্াভিসার । তিমিরাভিসারে যাবার স্থবিধা খুবই ৷ রাত্রির ঘননীল অন্ধকারে 
সহজে নিজেকে গোপন করতে পারে নায়িকা । ফলে নিজেকে লোকচক্কু থেকে গোপন করার জন্য 
বেশবাসে তেমন কোনো প্রযত্ণ নিতে হয় না। কিন্তু জ্যোত্নার আলোকে যখন শুত্র পৃথিবী, তখন সবকিছুই 
দিবালোকের মতে স্বচ্ছ, পথে গমনর্তাকে যে কেউ দেখে ফেলতে পাবে । অথচ সবার চোখের আড়ালে 
গোপনে যেতে হবে দয়িত সঙ্গমে । তাই জ্যোৎস্থারাতের উপযোগী ক'রে এমনভাবে নিজেকে সাজায় যেন 
ঘরে বাইরে কেউ যেন সহসা দেখে চিনে ফেলতে না পারে। অঙ্গের প্রসাধন রচনাই দুরূহ কাজ। 
অনিন্দিত লাবণাকে এমন পরিমিত অলংকৃত করতে হবে যে প্রসাধন সামগ্রী দেহের যেন ভার না হয় অথচ 
লাবণ্য দিগুপতর দেখায়। তদুপরি জ্যোত্ম্বার আলোয় মিশে যাবার উপযোগী অঙ্গের বেশকলা ছুরূহতর 
সন্দেহ নেই। তাই বোধ করি জ্ঞানদাস জ্যোতন্লাভিসারের প্রসঙ্গ তুলেই ক্ষান্ত হয়েছেন__কি বেশবাসে 
রাধা! জ্যোৎস্মাবিমোহিনী মৃতি ধারণ করল, তা বলায় বিরত থেকেছেন। কবিজ্ঞানদাসের রাধা কাছ 
অনুরাগে ঘরে থাকতে অক্ষম, অথচ আকাশে জ্যোৎস্গার কাশফুপ-_-শুল্র উজ্জল বাত্রিতে সবার চোখ এড়িয়ে 
যাওয়াই যে এক বিষম ব্যাপার । তাই রাধা বেদনাবিদ্ধ কে বলে 

গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি । কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ৷ 
সথী তখন রাধাকে আশ্বাস দান ক'রে বলছে-_ 
যৈছন যামিনি কৌমুদী ঘোর।  তৈছন বেশ বনায়ব তোর ॥ 

এবং এই কথা বলে জ্যোৎস্রা ভিসারের উপযোগী রাধার বেশভূষাও রচনা করতে শুরু করেছে--“এতছ' কহ্‌ই 
করু বেশ সিনান' | কিন্তু কি যে সে বেশবাস সে সম্পর্কে কবি নীরব এবং শেষ পর্যন্ত রাধা জ্যোৎস্না 
রাত্রিতে অভিসারে বেরোল কিনা তাও স্পট ক'রে বলেন নি। জ্যোৎন্সারাজ্রিতে দিবালোকের মতো! 
স্বচ্ছতায় একটি মান্তুবী অবয়বকে সংগুপ্ত রাখার কঠিন দুরহতা উপলব্ধি করেই বোধহয় কবি আর বেশিদুর 
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অগ্রসর ছন নি। এদিক থেকে গোবিন্দধান তুলনায় কৃতিত্ব দ্বেখিয়েছেন। জ্যোৎন্াডিসাবের উপযোগী 
ক'রে রাধাতস্থকে সজ্জিত করেছেন এবং নিবিষ্বে রাধাকে নিকুষ্ধে পৌছে দিয়েছেন। রাধা কর্পুর চন্দনে 
কুন্দকুন্থষে অলংকৃতা এবং ুগ্কশুত্র শ্বেতবসন পরিছিতা। রাধার শ্বেতবস্ত্রাবত দেহছাতি শ্বেত চত্্রকিরণের 
সঙ্গে মিশে একাকার। সাদায় সাদায় মিশে যাওয়াতে রাধা কারোরই দৃষ্টিপথে পড়ল না-_-“চলহি কুঞ্জে 
লখই নহি কোই'। গোবিন্দদাস জ্যোত্মাভিনারের কয়েকটি চমৎকার পদ বচন! করেছেন। বাহুল্যভয়ে 
একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হ'ল। এই পদে রাধার পরিপূর্ণ দেহ প্রসাধনের এবং অভিসার গমনের চিত্র মিলবে । 
পদটি এই 
কুন্দ কুন্ুমে ভরি কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥ 
চন্দন চরচিত কচির কপূর । অক্কহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুব ॥ 
চান্দনি রজনি উজোরলি পোরি । হুরি-ক্ভিসার-বাডল রসে ভোৱি।॥ 
ধবল বিভূষণ অস্থর বনই। ধবলিম কৌমূদি মিলি তমু চলই ॥ 
হ্রেইতে পরিজন লোচন ভূলই ॥ বঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহা পুরই ॥ 
পূর্তি মনোরথ গতি অনিবার।  প্ররুকুল কণ্টক কি করিয়ে পার ॥ 
[ কুন্দফুলে খোপা ভরে নিল । বুকে মতির হার শোভা পেতে লাগল। চন্দন ও সুন্দর কপূরে অঙ্গ লেপন 
করল, মনে হ'ল প্রতি অঙ্গেই অনঙ্ক ভরপুর । চাননি রাতে হরির অভিসারে আনন্দে মত্ত রাধাকে উজ্জল 
দেখাল । তার বন্ধ সাদা, অলংকারও সাদা, দেখে মনে হয় দেহ শুভ্র চন্্রকিরণের সঙ্গে মিশে গেছে। 
পরিজনদের চক্ষু বিভ্রান্ত হ'ল, রাংয়ের পুতুলকে যেন পারদের মধ্যে ডুবিয়ে তোলা হয়েছে। অনিবার্ধ তার 
গতি, অভিলাষ পূর্ন হ'ল, গুরুজন কণ্টক কি তাকে বাধা দিতে পারে। ] 
পদটি থেকে দেখ! গেল- _মমলধবল বেশে জ্যোত্ম্ার সাথে নিজেকে মিলিয়ে রাধা অভিসার 
করেছে। শুভ্র দ্যোৎস্থার গৌরাঙ্গী রাধার রূপ আলোকলীন, অন্যের কথা দূরে থাকুক। “হেরইতে 
পরিজন লোচন ভুলই।' নিবিদ্নে সম্পন্ন হয়েছে নিকুঞ্জ যাত্রা । চিত্রটি মনোজ্ঞ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে 
গোবিন্দদাসের কল্পনাশক্তির প্রকাশ খুব সামান্তই। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত প্রকীণ কবিতার ভাবাধারে এর দেহ 
গঠিত বলা যেতে পারে। অভিসারিকার ঠিক একই প্রসাধনের পরিচয় নিয়োক্ত স্লোকাটতে দেখা যাবে 
মলয়জপন্ধদিপ্যতনবো নবহারলতাবিভূষিতা £ 
সিততরঘন্তপত্রকুতবক্ত রুচো৷ রুচিরামলাংশুকাঃ। 
শশতৃতি বিততধাঞ্জি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতা: 
প্রিয়বসতিং ব্রজস্থি হুখমেব মিথো নিরম্তভিয়োহভিসারিকাঃ ॥ 

-_সহুক্িকর্ণামৃত ২।৬৫।২ 
দেখা যাচ্ছে রাধাদেহ প্রপাধনের ব্যাপারে গোবিন্দদাস তার পূর্বনথরীদের সহায়তা নিয়েছেন। পরবর্তী 
কানের বৈষ্ণব কবির! ধার! জ্যোত্নাভিসারের পদ রচনা করেছেন, তারাও ঠিক একইভাবে রাধাদেহের 
বেশবাস রচল1! করেছেন 

দুগ্ধ ফেনসিত অস্বর পরিহর কুঞ্জছি চলহ নিশস্ক । -_গিরিমোহন 

































হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী 
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ । অবিরত কঙ্কণ কিঞ্কিণি বাজ ॥ -__বলরাম দাস 
কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার । পহছিরল হৃদয়ে বাঁপি কৃচভার ॥ - কবিশেখর 
একই কলাকৌশল। স্থতরাং কবিকল্পনার দিক থেকে পদগুলিতে যেমন কোনো অভিনবস্থ নেই, তেমনি এই 
পদগুলির আধার সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতেও কল্পনার মৌলিকতা প্রত্যক্ষ করি না। কারণ দেখ! যাবে 
তাদের এ বর্ণনাও আবার অন্যের থেকে খণ স্বক্ষপ গৃহীত । অলংকার শাহগ্রন্থে সামান্য জলংকারের 
নিদর্শনরূপে জ্যোৎম্মাভিসারের কথা আছে । তাতে অভিসারিকার যে বেশবাসের পরিচয় দেখতে পাই, 
তারই অনুসরণে এই প্রকীণ কবিতাগুলি তথা বৈষ্ণব কবিদের পদও রচিত মনে করি-__জ্যোৎন্সারাত্িতে 
'অভিদারিকার রপপরিচয় একসপ-_ 
মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীনার্দচন্দনাঃ | 
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎদায়ামভিসারিকাঃ ॥__কাব্যাদর্শ, ৬ষ্ট পরিচ্ছেদ 





৫৪ 





মল্লিকাচিতধশ্মিলাশ্চাক চম্দনচ্চিতাঃ | 
অব্ভাব্যঃ সুখং যাস্তি চন্দিকাস্বভিসারিকা: ॥_সাছিত্যদপণ, ১ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দদাসের--'ধবলিম এক বসনে তন্গু গোই। চলহি কুঞ্ধে লখই নহি কোই' ॥ তে! স্পষ্টভাবে 
‘ক্ষৌমবত্যো| ন লক্ষ্যস্তে'-এর ই মুক্তান্বাদ বলা চলে। 
অভিসারিকাদের চন্দনাদিতে প্রসাধনের ব্যাপারটির জন্তু আলংকারিকদেই খণী বলা চলে 
কালিদাসের নিকট । যদিও জ্রোোৎস্থাভিনারের স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবুও নিয়োক্ত শ্লেকে যেন তারই ইঙ্গিত 
রয়েছে ধারণা কর! চলে । শ্লোকটি এই 
- রামমন্মখশরেণ তাড়িত! দুঃলহেন হৃদয়ে নিশাচরী | 
গন্ধবত্রধির চন্দনোক্ষিতা জীবিতেশবসতিং জগাম লা ॥ রঘুবংশ ১১।২০ 
[ যেমন কোনে! কামিনী দুঃসহ মদন শরে পীড়িত হুইয়া সুগন্ধি চন্দনা ঘার। অঙ্গরাগ করিয়া জীবিতেশের 
নিকট অভিসারে যায়, তদ্রপ, সেই বাক্ষসীও দুঃসহ রামশবে হৃদয়ে আহত হইয়া, বুক্তাক্রদেহে তৎক্ষণাৎ 
জীবিতেশ্বরের অর্থাৎ ঘমরাজের সদনে প্রস্থান করিল ।-__রালেন্দ্রনাথ বি্যাভূষণ কৃত অন্বাদ, বস্থমতী সং ] 
অপূর্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী এরূপ গোন্বামীও এ বিষয়ে অভিনব কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন 
নি। গীতাবলীতে তিনিও প্রথাসিদ্ধরীতি অনুগত হয়ে জ্যোৎ্সাভিসাবের বর্ণন! দিয়েছেন__ 
হরিমভিকর সুন্দরি! সিতবেশ!। বাকা রজনি রজনি গুরুবেষ] ॥ 
পরিহিত-মাহ্ষ-দধি-রুচি-সিচয়া।  বপুরপিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া ॥ 
কর্করক্বিত-টকরব-হাসা। কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাস! ॥ 
[ সিতবেশা হ্ন্দরি, হুরির নিকট অভিসার কর। পূনিমা রজনী গুরুরূপে তোমাকে এ উপদেশ দিচ্ছে। 


পরিধানে মহিষের দুধের মতো! সাদ! বন্ধ, দেহে অমুলিপ্ত শ্বেতচন্দন আর কুমুদের কর্ণভূষণ, তোমাকে সনাতন 
বিলাসেরই যোগযুক্ত করছে। ] 











৬০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 
জ্োত্কাভিসারের বর্ণনায় বৈষ্ণব পদ্ষকর্তাবা, প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার কবির! যেখানে একট! 
্রখাপ্রতিঠ কলাকৌশলের অক্ষম অহুসরণ করেছেন মাত্র, সেখানে গাথাকার অপূর্ব কল্পনাশক্তি নিদর্শন 
ফেখিয়ে জ্যোৎস্রাভিসারের মনোজ্ঞ কবিত্বপূর্ণ রসের নিক“ সৃষ্টি করেছেন। গাথাকার জ্যোত্লাকে উদ্দেশ 
ক'রে বলছেন- ছভিসারে যাবে! বেশ ত! এতে আর ভাববার কি আছে? চাদ আকাশে আনো 
উঠৃক। ‘জ্ঞোৎস্মার আলোয় পৃথিবী উপচে উঠুক। তোমার মুখ তো চাদ, আব মূখ লাবণ্য সে তো 
অমলধবল চন্দ্রকিরণ | দুই চাদ মিলে মিশে তৈরি হবে এক অকৃস জোত্লামমুদ্র । কে চিনবে সেই ছুধসুত্র 
জ্যোত্নাসমূদ্রে ভালঙান তোমাকে ? 
গশ্মিহসি তস্স পাসং হুন্দরি মা তৃবআ বড় ঢউ মিঅস্কো । 
ছুদ্ধে ছুদ্ধং হবিজ চন্দিআই কো পেচ্ছই মৃহং দে ॥ ৭1৭ 
[হে হ্থন্দরি তাহার ( প্রিয়জনের ) পার্শ্বে যাইতে পারিবে, ( কিন্তু ) এত ত্বরার প্রয়োজন নাই, চনত 
(আহরও ) বন্ধত ছউক। ছুদ্ধে ছুগ্ষেব স্কায়, চত্দ্রিকাতে তোমার মুখ কে দেখিতে সমর্থ হইবে? ] 
পরিমিতপ্রদারে এমন অঙুভূতিসিদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন কল্পনাগাচ় প্রকাশ এর অধিক কি হতে পারে ? 
পদাবলী সাছিত্যাকাশের উজ্জল কবিজ্যোতিষ্ একমাত্র বিষ্যাপতির একটি পদেই কল্পনাশক্তির এমন বিকাশ 
মাবূর্ধ লক্ষ করা যায়। কিন্ত সেই কল্পনার বর্ণচ্ছটাদীপ্থি গাথাকার থেকে আহত ধারণা । বিস্তাপতির 
পদ গাখারই রসঘন ভাবের বিস্তারিত প্রকাশ মনে করি ॥ কেবল ভাব নয়, গাথার কাবারপও সঞ্চারিত 
এ পদে । পদটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হ'ল-_ 
আজ পুপিষ! তিথি জানি যোয়ে এ লিহ উচির তোহ্‌র অভিসার । 
দেহ-জোতি সসি-কিরণ সমাইতি কে বিভিনাবএ পার ॥ 
[ আজ পূৰ্ণিম| তিথি জেনে এলাম । তোমার দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশে যাবে, জ্যোৎ্সার সাথে 
ভার কি পার্থক্য বুঝবে ?] 
উদ্ধৃত পদ্ষাংশের শেষ ছুটি চরণ গাথারই ভাবব্যঞ্জনার হুবহু অনুম্থতি নয় কি? ধারণা যে, এই 
গাথাটিরই অনুসরণে নাও যদি হুর, অন্তত: বিস্তাপতির অহুসরণে হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 
বিহাবীলাল এই দৌহাটি লিখেছিলেন- জুবতি জোস্ব মৈ’ মিলি গই, নৈ'ক ন ছোতি লখাই। 
মৌধে কৈ ভোরৈ" লগী অলী চলী সঁগ জাই ॥__ 
জ্যোংস্গার সাথে অঙ্গে অঙ্গে মিশে গেছে অভিসারিকা, 
অলখ হইয়া পথ চলে, কেহ দৃষ্টি নাহিকো হানে, 
দেহ পরিমল অঙ্ুুসরি’ সাথে চলে সখি-পরিচানিক!, 
ব্রব যেমন ধার ফুলপানে অলখ-গন্ধ-টানে। 
_সৌষ্যেন্দনাথ ঠাকুর ॥ বিহারী সত সই, পৃঃ ৩ 
পৃণিষ! রজনীতে যেরূপ অভিসারের পরিচয় বহু পদে পাওয়া যায়, সেরূপ পূণিমা রজনীর ফলে 
অভিসার বিভ্রিত হয়েছে কিংবা হতে পারে এমন কথাও বিষ্ভাপতির বহু পদে ফুটে উঠেছে 
চান্দ বানি ধনি চান্দ উগত জবে। দৃক উ্বোরে দুরছি ঈঁয় লখত দবে ॥ 
চল গঞ্জগাহিনি জাবে তরুণ তম । কিনব! কর অভিলারহি উপমম ॥ 


























৬১ 
[ চাদমুৰী, যখন চাদ উদিত হবে, দুইয়েয় ( চাদের ও মুখের ) উজ্জলতায় সকলে দূর হতে দেখতে পারে। 
হে গজগামিনি ! যখন আধার প্রবল, তখন উপযুক্ত অবসর বুঝে চল অথবা অভিসারই বন্ধ রাখে|। ] 
আজ মোয় দাএব হরি সমাগম কত মনোরখ ডেল। 
থর গুরুদন নিন্দ নিরপইত চন্দ উদয় দেল॥ 
[আজ আমি হরি সমাগমে যাব বলে ইচ্ছা করেছিলাম । কিন্তু ঘরে গুর্ুল্পনেরা ঘুমোলেন কিনা এই ঠিক 
করতেই চাদ উঠে পড়ল । ] 
অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ। জানি পিস্থনজন বোলব মন্দ ॥ 
[ এখন আধার পান করে চাদ উঠবে, (তোমাকে অভিপারে যেতে দেখলে ) দুষ্ট লোকেরা নিন্দা করবে। ] 
সুন্দরিতোরিত চলিঅ অভিসাবে | 
অবহি উগত সমি তিযিরে তেজব নিলি  উসরত মদন পসারে | 
[ সুন্দরি, তাড়াতাড়ি অভিসারে চল, এখনই চাদ উঠবে । অন্ধকার রাত্রিকে ত্যাগ করবে (ফলে) মঘনের 
দোকান উঠে যাবে | ] 
জখনে সঙ্কেত চলু সসিমুখি তখনে ছল অস্ধার। 
আস্তর পাস্তর বাট উগি গেল ছন্দা করম চণ্ডার ॥ 
পরম পেম পরাভবে পাগল দেখি গমলেরি বাধ। 
[ যখন শশিমুধী অভিসারে যাত্রা করল, তখন আধার ছিল। কিন্তু মাঠের মাঝখানে চাড়ালের স্তার চাদ 
উঠল । যাবার বাধা দেখে প্রেম পরাভব মানল। ] 
উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপভাবে চাদদনীরাত যে অভিসারের উপযোগী নয় এই ভাবটুকুও একটি 
গাখাতে পাওয়া যায়। গাথাটি এই 
ভগ.গ-পিঅ-সঙ্গমং কেত্তিঅং ব জোপহা-জলংপহ-সরশ্মি। 
চন্দ-অর্-পণাল-শিষ্কার পিবহু-পডস্তং ণ পিট্ঠাই ॥ ৫1৯১ 
[ আকাশরূপ সরোবরে প্রিয়সঙ্গমভঙ্গকারী জ্যোৎস্মাজল আর কতখানি আছে? চন্দ্রকরকপ প্রণালনিঝ রসমূহ 
হইতে পতিত হুইয়া, ইহা! যে নিঃশেধিত হইতেছে ন1। ] 
এখানে অবিকল রাধার মতোই নায়িকাও চারিদিক চাদের আলোতে উজ্জল হওয়ার অভিসারে 
বঞ্চিত হওয়ায় আপন মনে খেদ প্রকাশ করছে। বিগ্তাপতি এই পদগুলি রচনাতে এহ গাথাটি দ্বার! 
প্রাশিত হন নি তো? 
গীতগোবিন্দ, গীতাবলী ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা, এমন কি বৈষ্ণব- 
পদাবলীতেও অভিসাবের এত বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে গাধার যমুনা নদী সম্তরণে পার হয়ে অভিসারে আসার 
একমাত্র দৃষ্টান্ত বিষ্ভাপতির রচিত কয়েকটি পদে দৃ হয়_ 
হাটন ধরল কর বচন হমার। আয়তি ধস দএ ভেলি জৌন পার ॥ 
[ হঠাৎ হাত ধরোন! । প্রেমে কাপ দিয়ে যমুনা নদী পার হুলাম। ] 
দ্বসহ যমুন! নবি এলিছ ভাগি। কুচজজুগ তরল তরণি ত লাগি। ] 
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[ ছঃসহ যমুনা ননী স্তনযূগলকে ভেলা করে ভাগো উত্তীর্ণ হয়ে এলাম। ) 
পথ পীছর এক রয়নি অন্ধকার । কুচ ভ্কুগ-কলনে যমূনা ভেলি পার ॥ 
[ রাত্রি অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল, শুনযুগল কলমী ক'রে যমুনা পার হলাম। ] 
বধামুথর ঘনাদ্ধকার রাত্রিতে নদী জলের প্রমত্ততা, স্রোতের চুর্মদ তীব্রতা তুচ্ছ ক'রে বাঁধার এই 
অনমসাহদ অভিসার দেখানোতে বিদ্াপতি 'গ।হাসত্সঈ'র একটি গাথা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন মনে 
করি। গাথাটি এই 
তদ্‌স অ সোহ্গগ-গুণং অমহিলা.সরিসং চ লাহদং হা । 
জানই-গোলা-উরে! বাসা-রত্তোদ্ধ বৃত্তো অ ॥ ৩৩১-_মকরধ্বজ 
[ গোদাবরীর (প্রচণ্ড ) জলপ্রবাহ এবং বধাকালের সমগ্র রাত্রি ও অর্ধরাজ্িই তাহার সৌভাগাগুণের কথা ও 
আহার অমহছিল! সদৃশ সাহুসের কাহিনী জানে। ] 
গাথাকার দ্বয়িতমিলনে নায়িকার যে দুরূহ কাধের উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে গোদাবরী নদী 
গাতরে পার হয়ে আস1। প্রেষধর্ষের আবেগে প্রাকৃত রমণী তুচ্ছ করেছে গোদাবনীর প্রচণ্ড জলপ্রবাহকে । 
তার সেই অসমসাহসিক কর্ধপ্রেরণ! পরবর্তীকালের কুষ্ণমিলনাকাংধী বাধার মনেও উৎসাহ এবং শির 
সঞ্চার করেছিল মনে করি । তাই কালো কালিন্দীর জল দেখে রাধাও বিন্দযাত্র শঙ্কিত হয় নি। সম্ভরণে 
পার হয়ে এসে ষিলিত হয়েছে কালিন্দী পারস্থিত কষের সঙ্গে । রাধার প্রেমের এই তীত্রাবেগ সষ্টিতে 
গাথার নায়িকার প্রেসাবেগের তীব্রতা অনিবাধ উপাদান । অভিসারেরু বহু বিচিত্র বর্ণনা থাকা! সত্বেও 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অভিসারে প্রথম যাত্রাকালীন রাধার মনোলোকের গহনগভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা 
কোনো পদকর্তাই কবেন নি। বানরসক্ষাতে নববধূর যাত্রা থাকে দ্বিধায় জড়িত, শঙ্কায় কম্পিত, 
নস্রনেত্রপাতে লক্জাক্ণণ । নায়কের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্বে জাতি, কুল, শীল, লোকলজ্জা সব তুচ্ছ ক'রে 
নিভৃত যাত্রায় অভিসারিকার মলও থাকে আশ! আকাঙ্কায়, ছ্বিধা সংকোচের দোলায় হাওয়ায় কাঁপা 
ভীরু দ্বীপশিখার মতো! কম্পমান। জীবনের সর্বপ্রথম এই ছুঃসাহমিক অন্ডিদারের ক্ষণে বাধিকার মনের 
অবস্থা বিস্তাপতির একটিমাত্র পদে সংলক্ষা। শর দেই সংশয়-জস্থির মানসিক CLL ফুটিয়ে তোলাতে 
একটি গাধার ছারা প্রাশিত হয়েছেন বলেই ধারণা । গাথাটি এই 
আঅস্স কিংপু করিহিশ্মি কি বোলিস্সং কহংণু হোইহি ইমিতি। 
পঢমুগ গঅ-সাহস-মারিআই হিঅএং থরহবেই ॥ ২৮৭ 
[(নারক ) আগত হইলে, (আমি) কি করিব, ( তাহাকে ) কি বা বলিব এবং কেমন করিয়াই বা এই 
( অভিদার ) ঘটিবে-এইক্সপ মনে করিয়া প্রথমোদগত সাহস ছবলম্বনকারিণীর হৃদয় (জয়ে) থর থর 
করিয়া থাকে । ] 
গাথাচির বক্তা! দৃতী। প্রথম অভিসারকালে নায়িকাহৃদয় বেপথুষান হলে দৃতীটি এমনই ঘটে, এমনই 
আশঙ্ক। দেখা দেয়, ইত্যাদি বলে নবীনা নায়িকাকে সাস্বনা দিচ্ছে। আর বিস্তাপতির পদটিতে দৃতী 
কানাইকে রাধার প্রথম অভিসারকালীন ভয়গ্রস্ত মনোভাবটি নিবেদন করছে। দৃতী কানাইকে বলছে-_ 
বাধ! নবীনা, এই প্রথম অভিসারিক।। এই অভিলারে আসার পথের হুর্গযতা চিন্তা ক'রে শঙ্কিতা। স্থুতরাং 
রাধার জন্য অপেক্ষায় না থেকে কৃষ্ণই যেন স্বয়ং বাধার উদ্দেশ্যে যায় 
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বারি বিলালিনি আনবি কাহা। তোহি কাহ বর জাসিতীহা । 
প্রথম নেহ অতি ভিতি রাহী । কত জতনে কতে মেরাউবি তাহী ॥ 
জা! পতি স্থরত মনে অনার । সে কইসে আউতি যমুনা পার ॥ 
[ বিলাসিনী বালিকাকে কোথায় আনব ? তুমি কানাই বরং সে দ্বানে যাও। প্রথম প্রেম, বাঁধা অত্যন্ত 
ভীকু। কত যত্ব করে তাকে কোনস্থানে মিলাব। যার প্রতি ( পক্ষে ) স্থুরূত অসার মনে হয়, সে কেমন 
ক'রে যমুনা পারে আসবে । ] 
উভয় ভাবের মধ্যে এক দূরাগত সাদৃষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। 
একটি গাথাতে অভিসারকাবী নবীনা নায়িকাকে উদ্দেশ্য ক'বে প্রবীণা নারী বলছে--অদ্ধকাবে 
এমন করে না দীপশিখার ন্যায় সবার চোখে পড়বে । সংকেতিত অর্থ এই যে, যদিও অন্ধকার রাত্রি তবু 
নায়িকার অন্ুপম্ম শরীরলাবণ্য অন্ধকার দীর্ণকারী। স্থতরাং সে লাবণ্য ঢেকে নিতে হবেনা হলে 
অভিসার জানাজানি হয়ে যাবে। প্রবীণ! প্রকারান্তরে নবীনাকে কোনো কিছুতে দেহখানি আচ্ছাদিত 
ক'রে নিতে বলছে বলেই ধারণ! । গাথাটি এই-_ 
চোরিঅ-রঅ-সন্ধালুই মা পুত্তি বভমন্থ অন্ধমারদ্মি । 
অহিঅঅরং লরুখিজ্জলি তম-ভরিএ দীব-সাহুবব ॥ ৫1১৫-পরস্াযনত 
[ ওগো পুভ্রি, চৌর্যরতিতে শ্রদ্ধাীলে, অন্ধকারে ভ্রমণ করিও না; তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে ( শরীরলাবণ্যবশতঃ ) 
দীপশিখার ম্যায় অধিকতর লক্ষিত হইয়া পড়িবে ] 
বিষ্ভাপতিও গৌরী রাধার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় এই একই ব্যাপারে সাবধাণতার বাণী উচ্চারণ 
করেছেন। রাধা গৌরী, অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারে যাবার কালে রাধার দেহলাবপ্যে অন্ধকার বিদুরিত 
হয়ে যাবে__ অভিসার সংগুপ্ থাকবে না । স্থতরাং প্রাজ্ঞ কবি রাধাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন-__“পীত বসন 
ছে জুবতি পিধি লও' | গৌরী দেহ বদি নীল বসনে ঢেকে নেওয়া যায়, তা হলে তার দেহলাবপ্য বিচ্ছৃরিত 
হবার স্যোগ পাবে না। ফলে অভিসারও হবে সংগৃঢ়। ভাবে একই- পার্থক্য এই যে একটিতে অর্থ 
সংকেতিত, অন্তচিতে তা সোলু$ ব্যক্ত । 
অভিসারে উদ্ভোগী নায়কের মানসিক অস্থিরতা খুবই। অভিসার সার্থক হবে কিনা, নিদিষ্ট 
সংকেত মতো নায়িকা সংকেতস্থলে আসবে কিন! ইত্যাদি ভেবে বিমন! হয়ে পড়ে। বিফলতা৷ অবশ্ঠভাবী 
মনে ক'রে অভিসারে যেতে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে। যাত্রাপথে পা এগোতে সাহস করে না। নায়কের এ 
প্রকার আচরণ দেখে দূতী তাকে প্রোৎসাহিত করার চেষ্টা করে। দৃতী বলে_ 
আরম্তস্তন্ত ধুঅং লচ্ছী মরণং বি হোই পুরিসস্স। 
তং মরণমণারভ্তে বি হোই লচ্ছী উপণ হোই ॥ ১।১২--বল্লভ 
[ একথা করব যে, কার্ধারস্তকারী পুরুষের লক্ষ্মীলাভও হইতে পারে, মরণও ঘটিতে পারে, (আবার ) সেই 
মরণকার্ধের আরম্ভ না হইলেও ঘটে, কিন্তু লক্ষ্মী অনারন্তে উপস্থিত হয় না| ] 
উল্লেখ্য যে ঠিক অন্থুক্পপভাষাতেই দূতী কুষ্ণকে অভিসারে যাবার জন্ত প্রোৎসাহিত করছে, দৃতী 
কুষ্কে বলছে-_রাধা নবীণা, তার পক্ষে এতটা দুর্গম পথে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষ্ণেরই উচিত রাধার 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করা । সাহস ক'রে না এগিয়ে গেলে কোনো কিছুতে পিদ্ধি হয় না-_ 
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পাইঅ ঠাম বসইলে ন নীধি। জে কর সাহস তা হো সীধি।॥ 
[ এক স্থানে বমে থাকলে নিধি পাওয়া যায় না। যে কাজে সাহস করে, তারই সিদ্ধিলাভ হ্য়। ] 
অন্তর বিদ্যাপতির আর একটি পদে এই ভাষাতেই দৃতী রাধাকে অভিসারে উৎসাহিত করছে 
চল চল স্বদ্দরি সুভ কর আজ । তত মৃত করইতে নছি হোএ কাজ ॥ 
ওরুজন পরিজন ডর কর দূর । বিষ্ণু সাহসে সিদ্ধি আন ন পূর ॥ 
বিহু জপলে সিদ্ধি কে ও নহিপাব। বিষ্ণু গেলে ঘরনিধি নহি আব ॥ 
[হে সুন্দরি, চল চল আজ শুড (আরম ) কর। ইতন্ততঃ করলে কাজ হয় না। গুরুজন পরিজনের 
ভয় দূর কর। সাহস ছাড়া সিদ্ধি হয় না, আশাও পুরে না। বিনা জপে কেউ দিদ্ধি পায় না, না গেলে 
ঘরে নিধি (ধন) আসে না। ] 
বিষ্ভাপতির উপরিউক্ত পদগুলি রচনার মূলে উক্ত গাথাটির ভাবপ্রেরপা থাকা অনভব নয় । 
পদাবলীসাহিত্যের অভিসারে যে অধ্যাত্মন্বভাব ফুটে উঠেছে, সেই অধ্যাত্মপ্রক্কতি 'গাহাসতসঈ'বু 
অভিসার বিষয়ক গাথাগুলির মধ্যে ফুটে ন! উঠলেও তার বছবিচিত্ররূপের অপরূপ সৌন্দর্য পরিচয় এগুলিতে 
ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। এখানেও কৃষ্ণরাধান্র মতোই প্রাকৃত নায়কনায়িকার দুঃসাহসী প্রেমের আতি 
ও আবেগতীব্রতা অনুপম কাবামাধুর্ধে ফুটে উঠেছে। “গাহাসত্তসঈ'র এই গাখাগুলি পরবর্তী পদাবলী 
সাহিত্যের অব্যাত্বব্যঞ্জনাময় অভিসারের পণগুলি রচনার প্রথম ভিত্তিমূল যদি বলি, তবে তা অতিরঞ্জিত 
বল হবে না বলেই মনে করি। 
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সে কালে খবিকবিদের আশীর্তাষণে বল! হ'ত-_“জীবেম শরদঃ শতং, শণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রয়াম শরদঃ 
শতং, শতাযুলা হুবিষ! হুবিষেম পুর্ণতঃ।' অর্থাৎ একশে। বছর বেঁচে থাকাটাই বড় নয়, কর্মবহুল, চিন্তানিষ্ট 
কল্যাণপ্রস্থ জীবনযাপন করো, শোনো, দেখো, বলো, এগিয়ে চলো-_তার পর একদিন শ্রথবৃস্ত সুপক্ষ 
ফলের মতো বিশ্রান্তি মহাসাগরের অতলে তলিয়ে যাও- সম্মুখে শান্তির পারাবার। তাই ঘটালেন 
বারউ্রাওড রাসেল, দার্শনিক, গণিতজ্, বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী, মরমী, শান্তিকামী মানুষটি ব্রিটেনের সের! 
অভিজাত বংশের কৃতী সম্ভান । বংশ মর্ধাদার, ধনেষানে বিদ্যায়, মানস আভিজাত্যে পৃথিবীর শ্রেটদের 
একজন। অথচ শৈশব থেকেই তিনি অস্থথী, কৈশোবে-যৌবনে আত্মবিলোপের কথাও তার মনে এসেছে । 
জীবনযাপন করেছেন প্রচলিত ধ্যানধারণ| বিচারবিবেচনা মাফকাটির তুলাদণ্ডের বিরুদ্ধে, বঙ্্রনির্ধোষে 
ব্যক্ত করেছেন স্বকীয় অভিমত। ৫৯ বৎসর বয়সেও যখন সার] পৃথিবীজোড়| তার নাম বিখজন সমাজে 
প্রকীতিত তখন বলছেন_ কিছুই করতে পারলাম না। অথচ নব্বই পেরিয়ে তিনি বললেন_ না, পেয়েছি 
খের সন্ধান। একে কি বলবেন যে একটা অশান্ত অতৃপ্ত মন ঘুরছে, ছুটছে-_- কোথায় আলে|, কোথায় 
আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো-_না এল ডোরাডোর সন্ধানে-_ব্যক্রিসত্তা থেকে সামাজিক সততায় 
সত্যিকারের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়__না একজন আত্মন্থখপরায়ণ বোহেমিয়ান অলীক কল্পনায় মেতে 
উদ্দাম গতিতে উদ্ধার মতো ছুটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম রিফর্ম বিলের হোতা প্রধানমন্ত্রী লর্ড জন্‌ 
রাসেলের পৌত্র (তার পিতামহীর কথা রাসেল বহুবার সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন তার আত্মজীবনীতে-_তারই 
হাতে মাহ তিনি ), বেডভফোর্ডের সম্রান্ত ডিউক পরিবারের একটি শাখার বিশিষ্ট উত্তরপুরুষ ইংলণ্ডের 
ভিক্টোরীয় যুগের প্রচণ্ড দবদ্ববা, বিরাট জলুষ, অর্থ আভিজাত্য, উপনিবেশ সাম্রাজ্য, ব্যবসায় বাণিজ্য, সাহিত্য 
বিজ্ঞান, প্রয়োগশিল্পের কলকোলাহলের মধ্যে বাল্যকৈশোর-যৌবন হার অতিবাহিত, যিনি দেখেছেন 
Britania rules the ০৮৪৪, সাম্রাজ্য শাসন শোষণের তুঙ্গী দিনগুলি আবার ছু ছুটে] বিশ্বযুদ্ধের হলাহল 
পেরিয়ে সেই নাটকের অভিনাটকীয় পতন ও মৃদ্ছা, যখন তার বিশ্বশাসনের নিবেনব্বই বছরের একমাত্র 
সনদ (অর্থাৎ ১৮১৫ থেকে ১৯১৪-_নেপোলিয়ানের পতন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা ), লুপ্ত হতে 
বসলো, বিশ্বমানবের লক্ষ্মী লাভের স্থান উঠে গেলে। লণ্ডন থেকে নিউ-হইয়র্কের হক এক্সচেঞ্জে, গাণিতিক গণনায় 
এলো আণবিক যুদ্ধ, প্রয়োগবিগ্ভার ছিপি আটা কলসী থেকে বেরিয়ে পড়লো অনিহস্তা দতোর দল আর 
মহাশূন্তে পাড়ি দিলে যন্ত্ররাজ বিভূতির শিষ্য প্রশিয্যেরা নভোকারীর দল । একটা মানুষের জীবনে ঘটে গেলো 
শুধু যাত্রাবদলের পালা নয়, জন্মজন্মাস্তর। রাসেলের দীর্ঘজীবনে দীর্ঘবরষ মাসগুলি এই চলার পথের 
তালের সঙ্গে তাল রেখেই শুধু চলে নি, নতুন কথ। বলতে হবে বলে তিনি বলেন নি, আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীভিতেই 
বলেছেন। এ শুধু ছকে আকা কথা নয়, শ্রেণী সংগ্রামের কল্পন! নয়, অসাম্য ও ধনবৈষম্যের স্বীকৃতি 
নয়, ছবন্ঘমূলক বিঙ্লেষণ নয়, 'সিডিটাস্‌ ভাই' 'সিভিটাস্‌ হিউমান!’ নিয়ে বিচার নয়, গডউইনে প্রুদোর 
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অরণ্যে রোদন নয়, ফিল্ডস্‌ ফ্যাররীজ ওয়ার্কশপ থেকে ক্রপটকিনের চীৎকার ‘লা ককেৎ দুপা!' জয়, 
কচির জয় নয়, 'সাবতাজ' বা কাজ পণ্ড করবার মিথ নয় বা ‘ভয় নারদ’ বা জনতার সামিল হও এ ডাকও 
নয়। রাসেলের মধ্যে শুধু গ্রোলেতারিয়াত জননায়কের হুঙ্কার শুনি না একজন মননশীল বৃদ্ধিজীবির কান্নার 
সঙ্গে মানবপ্রেমিক অনীবীর আশার কথাও শুনি। আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিণতি মাছুষকে কোথায় নিয়ে 
যেতে পারে যাবার বেলায় পিছু ডাকের সঙ্গে সেই কথাই শুধু সাবধানবাণীতে নয়, ১ক্রিয় বলিষ্ঠ প্রতিবাদে 
জানিয়ে গেলেন এই দরদী মানুষটি যার সুদীর্ঘ জীবনের ইতিহাসকে যোগবাশিষ্ঠের ভাষায় বলা যায়_ 
স মননেন ছি জীবতি। সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তার চিন্তার প্রসারতা দেখে, তার বক্তবোর খলু 
সমান্তরলতা দেখে, রসিয়ে জরিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করবার কৌশল দেখে, তা গণিত শাস্ত্রের কূটমীমাংসাই 
হোক, বর্শনের গভীর তত্বই হোক, বাষ্ট্রনীতির সমাজনীতির গূঢ় তথাই হোক, বা ভিয়েতনামের নির্যাতন 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হোক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্বীরৃতিই হোক, নরনারীর মৌলিক 
সম্পর্ককে নৃতন ভিত্রিতে স্থাপনের গবেষণাই হোক বা পাশ্চাতা দর্শনের বা বিজ্ঞানের নবতম ভাস্মাই 
হোক বা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ট্ের প্রতিবাদে ভাষণই হোক। খুঁজে পেতে দেখলে তার অভিমতের 
বিরুদ্ধে স্ববিরোধী ধার] বা Contradiction, confrontation বা non-conformityর ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় না যে তা নয়, তার মতামত সর্জনগ্রাহথ নাও হতে পারে, তার ব্যক্তিগত জীবন হয়তো সামাজিক 
কষ্টিপাথরের নিখুত রেখায় তর্কাতীত নয়। তবু মেধা ও মনীষার এমন একটা বিছ্বাৎপ্রভ ক্ষ্রধার 
সমন্বয়ের সামনে আমরা এসে পড়ি যে আর লব মনে হয় ‘এহ বাহু আগে কহ আর'। পতন অভ্যুদয় 
বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে তার মানসষাত্রা প্রায় শতবর্ষের সীমানায় পৌছেও স্তিমিত হয় নি, জানের দুয়ার রুদ্ধ 
হয় নি মানসিক ব্যাণ্থি ক্ষন হয় নি, বিচারবোধ স্তব্ধ হয় নি, বিশ্লেষণক্ষমতা লুপ্ত হয় নি। এটা দৈহিক 

ৈ স্বাস্থোর পরিচয় নয়, একট] অদ্ভুত গ্রহিষ্ণুমনের প্রেরণাবোধও। তীর বৈশিষ্ট্য এইখানে । 
গণিতবিদ রাসেলের নাম হয়তো ভবিস্ততে পিছনের সারিতে পড়ে যাবে। অন্ত গবেষকরা! এগিয়ে এসেছেন 
ও আসবেন, দার্শনিক বা সমাজতাত্বিক রাসেলও অদ্বিতীয় না হতে পারেন-_তার চিন্তার ধারা একটি 
বিশিষ্ট যুগের বিশিষ্ট সরস যোজনা রূপে পরিকীতিত হবে, কিন্তু মানবপ্রেষিক আজন্মবিপ্রবী রাসেল যিনি 
নয়া হুনিয়ার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই রাসেলই হয়তো সকলকালের চিস্তানায়কদের একজন প্রধান হিসাবে 
স্বীকৃতি পাবেন অনাগতকালে। ম্বচ্ছ সহজ সরস ভাবায় গভীর তথ্য ও তত্বের আলোচনায় তিনি 
ইংরাজি সাহিত্যের এক স্বাদু নিদর্শনরূপে 'ক্লামিকাল' হয়ে থাকবেন সেটাও হয়তো অসম্ভব নয়। তার 
নিজের কথাতেই বলি__এমন জগৎ আমরা গড়তে চাই যে নবনবোন্সেষশালিনী স্বজনী প্রতিভা জীবন্ত 
হয়ে উঠবে, সেখানে প্রতিটি দিন হবে মুক্ত বিহঙ্গের বিচরণের মতো বাধাহীন, প্রকৃত সুখের জন্তু অভিসার- 
যাত্রা যা নিয়ে আসবে অমেয় আশার বারতা, নৃতন নৃতন সংগঠন, অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নয়, 
অর্জন ক'রে [ The world we must seek is a world in which the creative spirit is alive 
in which life is an adventure full of joy and hope, based rather upon the impulse 
to construct than upon the desire to retain what we possess or to seize what 15 
possessed by others )। ক্রিটিকের দল বলবেন-_ হুন্দর রোমান্টিক ভাবালুতা, নিছক কবি কথা। 
হ্যা, বারট্রাগু রাদেলকে আমি আদর্শবাদীই বলি, আমাদের প্রাচীন কালের ভাস্কে ও ভাষায় “কবির্মনীবি' | 
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তার আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই বলেছেন যে তার জীবনজিজ্ঞাসা প্রেরণা পেয়েছে, রূপ 
নিয়েছে তিনটি তষগয়- _প্রেমৈষণা ( longing or love )-_৩ত1 যে কোনে! ধরনের প্রেমই ছোক 
গায়টের মতে! তিনি কি দুটেছিলেন একটা Eternal Woman এর সন্ধানে? Grey my dear friend 
is all theory, And Green the golden tree of life এতো! শুধু দৈব চেতনার কামায়নকুগুল নয়, 
একটা সামাজিক ও মানসিক অতৃপ্তিবোধও, ভালোবাসাকেই ভালোবাসা । দ্বিতীয় হচ্ছে জানৈষণ। 
( search for knowledse ) জানবার ইচ্ছা আর তৃতীয় হচ্ছে লোকের দ্খে কষ্টে বেদনাবোধ বা 
আতি প্রকাশ ( unbearable pity for suffering ultemated ) কিন্ত গ্যয়টের মধো পেয়েছি মামরা 
চিরস্তন অতৃপ্থির ইতিহাস, কিন্ত রাসেল পেয়ে গেলেন আনন্দঘন করুণার পথ। চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধ 
বললেন__-1.0%5 and knowledge, so far as they were possible, led upwards to the heavens, 
But always pity brought me back to earth. এঘে প্রায় বোধিলবদের কথা, বিবেকানন্দের 
কথ|। প্রেম ও জ্ঞানের শুল্র শুচিতায় তিনি স্বর্গের দিকে চলেছেন, কিন্তু দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রা আতি তাকে 
ডেকেছে মর্তের দিকে। শরঁমরবিন্দের মাবিতীতে পড়ছি ‘I w০ powers from original ecstasy 
born but parted in the life of man. One leavs to the earth, the other yearns to the 
81169 অনাদি আনন্দের হিল্লোলে জেগে ওঠে ছুই_-একদিকে অনস্ক-যৌবন আকাশ আর একদিকে মাটির 
পৃথিবী এই ছুই নিলিয়েই মামুষ। এই ত্রিচক্রের মধ্যেই ঘুরেছে তার জীবনচক্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লর্ড হয়েছেন 
বিশ্বনাগরিক, দাম্পত্যবন্ধন ছেদন ভেদন হয়েছে, ব্মণীরঞ্জন রাসেল খু জেছেন প্রেমের তথ আকর্ষণ একাধিক 
নারীর মধ্যে-__এলিস্‌ ওটোলিন, কলেট, ভোর! প্যাক সিয়। প্রতৃতি--একি শুধু এণ্ডোক্রাইনের উচ্ছাম। কলেটের 
সঙ্গে ( লেডী কনস্ট্যান্স ম্যালেসন্-_প্যাসিফিস্ট ও অভিনেত্রী ) তীর প্রণয়ের যে মধুর চিত্র এ'কেছেন বাসেল 
তার আত্মজীবনীতে ( ২য় খণ্ড পৃ ২৫-২৬) তা সত্যই অপূর্ব । তখন তিনি ওটোলীনের সঙ্গে প্রণয় বন্ধনে 
আবদ্ধ যদিও তা শিথিল হয়ে আসছে । তবু তিনি লিখছেন, কলেটের সঙ্গে তার সম্পর্ক সন্বন্ধে__ঢু clung 
to Collete. In a world otf hate, she preserved love, love in every sense of the 
WOId from the most ordinary to the most profound and she had a quality of rock- 
like immovability which in those days ( অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ) আaAs invaluable --- We 
spent our days in long walks and out nights in an emotion that held all the pain 
of the world in solution, but distilled from it an ecstasy that seemed almost more 
than human. প্রেমিক রাসেল এখানে যে চলতি বীতিনীতির বিকুদ্ধতা কণ্ছেন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই, সমাজচেঙনায় তা শ্বীকৃতও নয়, তবু সাধারণ বিচারব্যবস্থার উর্ধে যে একটা জীবননী তির 
আশ্রয় তিনি খু'জেছেন লে কথা স্পষ্ট তার more than 1500081) কথাটি বাবহারে । পরের যুগে ডোর 
বাকের সঙ্গে সম্পর্কেও এই শাশ্বত অতৃপ্িবোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি । এর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
বাখ্যা দিয়েছেন রাসেল তার বিখ্যাত Marriage and Morals, The Conquest of Happiness 
প্রভৃতি পুস্তকে । ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ তার চিন্তায় চেতনায় নিয়ে আসে এক প্রবল আলোড়ন পরিবর্তন 
ও পরিবর্তন_—[ became for the first time convinced that puritanism does not make for 
‘human happiness (আত্মজীবনী ২য় খণ্ড পৃ ৩৯)। চারিজিক কঠোর শুচিতা মানবলীবনে সুখ 
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আনে না হয়তে। সতা কিন্তু জীবনে সংহমের যে গুয়োজন সে সম্বন্ধে তর্কের প্রয়োজন নেই। Through 
spectacle of death I acquired a new love for what is 115108- মৃত্যুর চশমার মধ্য দিয়েই 
আমি পেলাম জী:বতের জন্ত এক অদ্ভুত প্রেষ। এ ঠিক epicureanisদ নয় খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ 
নয়, ভার চেয়ে আর একটু সত্ব ভাববিলাস। বেঁচে থাকার আনন্দে মশগুল হয়ে শুধু ইন্দ্রিয় তৃথ্যিসাধন 
নয়। জীবনকে রসে কূপে খশ্বর্ষে জ্ঞানে লীলায় লান্ডে হান্তে ফলবান্‌ করা । It must be a world— 
রাসেল লিখলেন - in which affection has free play, in which love has been purged oft 
the instinct of domination. এই উপলব্ধিই রাসেলকে বাচিয়েছে, উধন্তরে নিয়ে গেছে, মাহুষের 
ছ:খকষ্টের তীত্রতার দিকে টেনেছে--তাই তিনি বলে গেছেন আবার জীবন পেলে এমনি করেই 
বাচতে চাই। 

১৮৭২ সালের মে মাসে তার জন্ম, শ্রীঅরবিন্দের সমবয়সী এই মানুষটি একই সময়ে কেম্বি জের 
সহপাঠী । বারই রাসেলকে বলা হয়েছে _An aristr০catic ০21--অভিজাত বিল্লবী । ১৮৯৩ 
মালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তিনি হলেন সপ্যম র্যাংলার, ১৮৯৭ সালে বেকলো The Foundation 
of Geometry, ১৯০৯ সালে The Philosophy of Leibinty, ১৯*৩ মালে The Principles of 
Mathematics. ১৯*৮ সালে তিনি হলেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো এবং ১৯১০-১৩ সালে তিনখণ্ডে 
বেক্কলো বিশ্ববিশ্রত পণ্ডিত ছোয়াইটহেডের সঙ্গে ‘Principia in Mathematica’ রাসেল তখন 
কেছি জের ট্রিনিটির লেক্‌চারার, ফেবিয়ান সোসাইটির সন্ত, মুক্ত-বাণিজ্যবাদের একজন প্রচণ্ড প্রবক্ত! 
সাঞ্রেজিট সংঘটনের একজন উৎসাহ দাতা, গণিত শাস্কে তিনি সপ্তায় শাস্ত্রে পরিণত করেছেন, সিদ্বলিক 
সাথেমেটিক্সের উদগাতা । এমন সময় ইউরোপে এলো এক বিরাট বিপর্ধয়__ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । রাসেলের 
জীবনেও এলো এক নৃতন অধ্যায়। তিনি যুদ্ধ চান না, মৈত্রী চান—Concientious objector, 
Dacifist, প্রেসিভেন্ট উইলসনকে চিঠি লেখেন, উগ্র স্বদেশ পন্থী নন। সেদিন যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে 
্াশানালিজষের ভৌগোলিক অপদেবতাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে_My country, right or wrong— 
আন্তর্জাতিক আদর্শবাদ যাচ্ছে ভেডে গুড়িয়ে । ফলে বাজন্বোব পড়লে তার উপর অবার্থভাবে, ট্রিনিটি 
কলেজ থেকে হলেন তিনি বিতাড়িত । তাকে যেতে হ’ল কারাগারে, সেখানে চললো নিরলস সাধন! 
গাণিতিক চিন্তা নিয়ে গেলো দার্শনিক তত্ব বিমোচনে, সমাঞ্জ গঠনের নব নব কল্পনায় । Principles cf 
Social Reconstruction, Roads to Freedom এই মানসিক দোলা লাগারই সুষ্ঠ পরিচয় | হার্ড 
লান্কির এক চিঠিতে দেখি ( হার্ভাভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখছেন ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ ) যে তিনি লিখছেন 
ইয়েল বিশ্ববিস্যালয়ের ছাত্রদের 2023 ০০ Freed০দে পড়াতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে তারা আশ্চর্য হয়ে 
গেছে যে মার্কপীয় তত্ব বা বাকুনিন্বাদ বোঝানো যায় গালাগাল না দিয়ে (without 86০৪৪৫) 1 এই সেই 
যুগ যখন ইংলণ্ড শুধু বারউ্রাও রাসেল নয়ন, ফ্রান্সে রোমা রেশালা, জোরে, জার্মানিতে ডাঃ নিকোলাই রাশিয়াতে 
গবর্ণ ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ কেউ নির্যাতিত কেউ কারারুদ্ধ, কেউ উপহৃদিত। যে আনাতোল ফ্রান্স, যে 
মরিস মেটারলিঙ্ক, যে টমাস ম্যান, যে হাউপ্টম্যান ছিলেন সেই এঁতিহের পুরোধা, তারাই তাদের কুক 
কঠোর জাতীয় ভাববাদেব প্রচার করতে লাগলেন যেষন করেছিলেন জাপানি কবি নোগুচি। যুদ্ধ বিরতির 
অব্যবহিত পরেই বেরুলো! রেলার সেই বিখ্যাত Declaration of the Independence of the 
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হি 
51: _সেই প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন বারট্রাগড রাসেল ( ইংলও ), আরে বারবুসে ( ফাব্দ ), বেনেভটে 
ক্রোচে ( ইতালী ), আলবার্ট আইনস্টাইন (জার্মানি), সেলমালেগারদফ (সুইডেন), হ্রিফান জাইগ (অস), 
রবীন্দ্রনাথ, আনন্দকুমার স্বামী ( ভারতবর্ধ ) প্রভৃতি আরে! অনেক মনীধী-__এবা বলেছিলেন-_সতোন্ 
পূজারী আমরা, সত্যের সাধক, সেই সত্য বন্ধনহীন, তার প্রাচীর নেই, পাহারা নেই, তাব ছ্েষ নেই, দেশ 
নেই, জাত্যাভিমান নেই, বর্ণবিভাগ নেই, আমরা জাতিকে মানি না, আমরা জানি শুধু জনগণকে, সেই 
একক "ও সর্বত্র বিরাজমান মানুষ যে দুঃখ কষ্ট পায়, শোষিত হয়, শৃঙ্খলমোচনের উপায় খোজে, নিজেবু 
পায়ে দাড়াতে চায়, পড়ে আবার ওঠে । 

রাসেল নিজেই লিখেছেন যে কৈশোর যৌবনের অস্পষ্ট আলোকে কি কি বই বা] কোন কোন 
লেখক তীর প্রিয় ছিল। নিশ্চয়ই ধবে নিতে পাবা যায় যে আর পাচজন মেধাবী ছাত্রের মতো সক্রেটিস 
প্লেটো এরিষ্টটল বা ভাজিল হোমার দাস্তে ইরাসমাস থেকে শেক্সপিয়ার মিলটন বায়রন শেলী ওয়ার্ড 
সওয়ার্থের লেখা! পড়েছেন, এত্রাহাম লিঙ্কন, গ্যারিবল্ডি ম্যাজিনি প্রভৃতি কাহিনী শুনেছেন, রেকন্‌ মিল 
বেস্বাম কুশে! ভল্টেয়ার, লক এমারসন্‌ কারলাইল টাকার খুরো হেগেলের সঙ্গে পরিচিত আছেন, নিউটন 
গযালিলও কোপারনিকান বেধামিন ফ্র্যাঙ্গলিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের বা অন্ত গশিতজ্ঞের অভিজ্ঞতা 
জানেন। কিন্তু তার প্রথম ভালোবাসা শেলীর কাব্য । গোল্ডেন ট্রেক্জারী সিরিজের Alastor বা The 


Spirit of Solitude পড়ে তিনি মুগ্ধ_-লে শেলী বিভ্রোহী শেলী নয়, রোমান্টিক লিরিক কৰি যিনি 
লেখেন “ 
Worlds on worlds are spilling over 
From creation to decay. 
Like the bubbles on a river 
Sparkling bursting away. ( Fact and Fictona উদ্ধৃত ) 
ছাষ্টর মহার্পবে কত বিশ্ব উঠছে, পড়ছে, উপছে উঠছে, হষ্টি থেকে চলে:ছ ধ্বংসে। জীবন তো চঞ্চল! নদীর 
বুন্ধদের মতো, চলেছে দুলতে দুলতে, ফুলতে ফুলতে ৷ সেক্সপীয়রের ট্রাজেডিও তাঁকে টানতো, কিন্ত 
ম্যাকবেথ বা ওখেলোর অস্ত'ঘন্দের গৃঢ় সপিল গতি নয়, প্রকৃতির উন্মত্ততা। কিংলিয়রে যেখানে বলছে 
Blow winds and crack your cheeks, 1 rage below ! 
You cataracts and hurricaues spout. 
এই সব দৃশ্যই ভালে! লাগতো । আর ভালো লাগতো! টুর্গেনিভের গল্প আর ঠাকুমার মুখে শোন! তার 
প্যারিসে থাকাকালে রাশিয়ান বন্ধু-বান্ধবীদের কাহিনী | ১৭৮৯ থেকে ১৯১৮ সাল পর্বস্ত ইউরোপের 
Romantic rebellionaর যুগ | টুর্গেনিভের ৬:81 5০, রাসেলের একটি প্রিয় বই। পরিণত বয়সেও 
বই পড়া ছিল তার একটি বাসন । রোমা রোলার মাইকেল এলেলোর জীবনী পড়ে, তিনি তার বান্ধবী লুসী 
মার্টিন ভনোলীকে লিখছেন [5 75 a wonderful book’, ছেলেবেলায় পিতামহের সংগ্রহশালায় তিনি 
নিউটনের প্রিক্সিপিয়া ( ১৭৬০ খৃঃ অবের লাতিন সংস্করণ ) পড়েন, গণিতের নান। রহস্তের স্বাদ পান 
কেপলারের স্ত্রে। তার নিজের ভাষাতেই বলি ‘Tremors ran up and down my back bone 
and I rejoiced in having become acquainted with anything so splendid ( Fact and 
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Fiction 9. 42, 1961 ) এ ছাড়া Buckle's History of Civilization Draper's Intellectual 
Development “of Europe, Millman's History of Christianity, The Annals of Ireland 
প্রভৃতি পুস্তকও তাকে কৈশোরে আকুই করেছে। তার বাল্যকালের বই-এর তালিকায় দেখি রয়েছে 
Mohanlal's Lite of Dost Mohammad Khan. 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদ্লে যোগ দিলেন, ছলেন বলশেভিক রাশিয়ার স্থহৎ, 
দেখে এলেন বিপ্রবোত্তর দেশের সংগঠন, চেষ্টা করলেন তার একটা ইমেজ ও আমেজ গড়তে, লিখলেন 
Practice and Theory of Bolshevism, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কমিউ- 
নিজ্ঞমও এক ধরনের গোড়া ধর্ম বিশ্বাসের মতো, এখানে অত্যাচার চলে গৌড়ামীর নামে অথচ পৃথিবীতে 
সমাজতত্তরবাদের যে প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে তিনি দ্বিধাহীন ছার্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তার 
অভিমত । তার আত্মনীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩ই মে ১৯২০ মালের পেট্রোগ্রাড হতে লিখিত একটি চিঠিতে 
পড়ি তাঁর মনের সংশয় সন্দেহদোলা--আমি এসেছি একটা অদ্ভুত দেশে-_এমন একটা পৃথিবীতে যেখানে 
সৌন্দর্য মরছে তিলে তিলে, জীবন হচ্ছে কক্ষ রুক্ষতর । যৌলিক সমস্তাগুলির কথা ভেবে আমি প্রতিটি 
মুহূর্তে জর্জরিত হচ্ছি সেই দুরহ প্রশ্ববান আমাকে পীড়িত করছে, যার জবাব আমি জানি না, যার সমাধান 
অসমভব এবং যে সব প্রশ্ন কোনো বিজ্ঞ বাক্তি কোনো দিন তোলে না'"'সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় 
দবম্তিয়োভেম্বীর Crime and Punishment, পকীর Into the world, টলস্তয়ের Resurrection— 
‘আমি ভাবি কত অত্যাচার অনাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সৌন্দর্যের ইমারৎ, জহরতের বাহার, 
আবার দারিছ্া, পানাসক্কি, গশিকাবুত্ি, অকারণে জীবনযৌবনের অপচয়, স্বাস্থ্য ধর্ম ধনমান ধ্বসে যাওয়ার 
মর্মন্ধদ অশ্রজলসিক্ত পরিচয় । আমি চিস্তা করি সেই স্বাধীনতা প্রেমিকদের, যারা কত সহ করেছেন 
পিটারের পলের কাছে, আমি ভাবি কত নির্যাতন, নিয়মিত বেত্রাঘাত, অত্যাচার অবিচার ভোগ করতে 
হয়েছে এদ্বের। অতীতের প্রতি দ্বণায় আমি বর্তমানের সমর্থক কিন্ত নৃতনকে তার নিজের জন্য অভ্যর্থনা 
করতে পারছি না। তার অন্ত নিজেকেই দিচ্ছি ধিকার। এই কি জীবনকে নৃতন রূপায়নের জন্য বদি 
পদক্ষেপ ? এ কথা মানি যে এই গণ আন্দোলনের মধ্যে আছে একটা সতেজ জোরালো, একট! নিষ্ঠা, 
কিন্ত একটা কুশ নিষুর দিক রয়েছে ( By hatred of the old, I become tolerant of the 
new, but I cannot like the new on its own account. Yet I reproach myself for not 
liking it. It has all the characteristics of vigourous heginnings. It is ugly and 
brutal but full of constructive energy and faith in the value of what it is 
creating )| বাব্ইীশু রাসেল লিখে চলেছেন যে এদের লজিক হচ্ছে-_প্রথমে ভাঙ ভাঙ ভাঙ 
কারা, আঘাতে আঘাত কর, তার পর সমাজদীবনের নিয়মযন্রের গড়ে উঠুক একট! কিছু 
কাঠামো এখন আর্ট, শিল্প, ধর্ম, এসব কথ! যাক্_বৈচিত্রোর সঞ্চার, প্রাণের শ্ফুরণ ওসব 
থাক, একটা ইমারত গড়ে উঠুক আগে, পরে তাতে পড়বে প্রলেপ, সত্তার ইন্জেকৃশান্‌ দেওয়া 
হবে। রাসেল লিখছেন এই অশ্বস্তিকর পরিবেশে আমি অত্যন্ত অসুখী, শ্বাসরোধ হয়ে আসছে এই 
বন্বতান্ত্রিক বিচারে, প্রেম সত্য সুন্দরের প্রতি অনাস্থায়, ক্ষণ হতে ক্ষণের উচ্ছামকে জীবনের ব্রত ক'রে 
নেওয়ায় । মান্তষের জৈব আবেদন মেটানোই শেষ কথা নয়। হতে পারে আমি তো] এদের মতো অর্ধ 
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জীবন, অর্ধাশনে অনশনে কাটাই নি। কিন্তু ক্ষুধা আর অভাবই কি জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়? এই 
ছুইটিই কি পরিবর্তনকামী মানুষের আদর্শ সমাজজীবন গঠনের অন্ুপ্রেরশ! ? আমি না বলে পারছি না 
যে আমার মনে হয় তা নয় - আমাদের দৃষ্টি দিখলয় ওতে স্তর ক্ষুম হয়, বৃহত্বর মহত্বর হয় না, আমার মনের 
এই অন্বস্তিকর সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারছি না-_আমার সত্তা দ্বিধা বিভক্ত ( I cannot avoid the 
belief than they narrow the horizon more than they enlarge it. But an uneasy 
doubt remains. I am torn 1) ০). রাসেলের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ ও 
গান্ধীর তুলনামূলক বিচারে রবীন্নাথের পক্ষ নিয়ে রেশালা যখন বলেন যে তিনি বুঝতে পারেন 
রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা--এ হচ্ছে প্রতিটি মননশীল বাক্তিসত্তার আকুতি, (11501510191 conscience এর দন্দ, 
কোনো একটা collectivismএর বিরুদ্ধে । রাসেলের এই দ্বিধা ১৯৬১ সালেও-_-৬/0151510 oft 
Government is the modern form of idolatry and is excedingly 0911661005- রাষ্ট্রকে 
পূজার বেদীতে বসানো এতো! পৌত্তলিকতারই সামিল এবং নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিপজ্জনক | Facts and 
Fictionএ তিনি লিখছেন যে আমি যখন আমেরিকায় তখন রুশভেণ্টকে অনেকে মনে করতো যে তিনি 
একজন বিপজ্জনক উন্মাদ -আমি অবশ্য সে সতের সঙ্গে একমত নই, কিন্তু লোকে যে বরাষ্টপ্রধানের সম্বন্ধে 
সে কথ! চিন্তা করতে পারে, সে স্বাধীনতা তাদের আছে এতে আমি খুলি, এটা সুস্থতার লক্ষণ ( [ lived 
In America under Roosevelt and most of the people that I met considered him a 
dangerous lunatic. I did not agree with them in this, but I thought it thoroughly 
wholesome that people should have this opinion of the Head of the State )। 

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে এর দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের ‘রাশ্য়ার চিঠি'র কথা-_কবি ছিলেন একটা 
হোটেলে, বাড়িটা! মন্তো, কিন্ত অবস্থা অতি দরিদ্র, যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে--কবির উপমা 
হচ্ছেঁঢাকাই ধুতি রিফু করা, ছেঁড়া জামাতে সোনার বোতাম লাগানো, কিন্ত দৈন্তের কুশ্রীতা নেই, 
আছে অকিঞ্চনতা। কবি লিখছেন যে দেশ জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নি বলেই প্রথমে এটা 
আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্তদেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তারাই একমাত্র... 
অবকাশ ভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে, সকলকেই সহস্তে কাজ কর্ম ক'রে দ্বিনপাত করতে হয়, 
বাবুগিরির পালিশ কোনো! জায়গাতেই নেই। তাই রাশিয়ায় না এলে তার এ জন্মের তীর্ঘদর্শন অসমাপ্ত 
থাকতো! ; কবি উচ্ছৃসিত হয়ে বলেছিলেন, আর যোগ দিয়েছিলেন-_কী অসম্ভব সাহস, ভয় ভাবনা সংশয় 
কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাটিয়ে নৃতনের জন্য একেবারে নৃতনের আসন বানিয়ে দিলে । 
তবে কবিকে শ্বীকার করতে হয়েছে যে গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরাদন্তির সাধনা । এইখানেই ছিল 
রাসেলের কুষ্ঠ! 

এই সুত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসেলের মানস পৰিচয় ও আলাপচারিতার কথা, তথা ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে রাসেলের অডিমতের কাহিনীও সংক্ষেপে বলে নেওয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যারা কামনা 
করতেন তাদের মধ্যে রামেল একজন, তিনি বিলেতে ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিছুকাল । কিন্তু তাব 
বহুদিন পূর্বে ১৯১৬ সালে ট্রিনিটি কলেজে থাকাকালে রাসেল লিখছেন যে তিনি ইণ্ডিয়ান মজলিসের এক 
বৈঠকে যোগ দেন--সেখানে একটি জীববিজ্ঞানী ভারতীয় ছাত্রের বক্তৃতা তাকে আকৃষ্ট করে, সে 
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বলেছিল আমি একটা স্বাধীন, এ্বর্ঘ ও সমারোহপূর্ণ দেশ থেকে ফিরে যাচ্ছি আমার দেশে, দরিত্র পরাধীন 
প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের দেশ, সেখানে আমি যদি সতাকথা! বলি, আমাকে আহ্ুগতাহীন রাজদ্রোহী বল! হবে, 
যদি আমার আস্তরিকভা দেখাই তা হলে আমি হবো বিপ্লবপন্থী, কিন্তু মেই দেশকেই আমি ভালোবাসি, 
আমার শ্বদেশ (] am foing be said from this land of prosperity to the land of plague 
and famine, from this land of freedom to the land where 16 I am truthful, I am 
disloyal, if Iam honest ] am seditious, from this land of enlightenment to the land 
of religious bigotry, the land that I love, my countty )। রাসেলের মন্তবা হছচ্ছেঁ_এমন 
দেশকে যে সত্যিই ভালোবাসে সে তো more than human। এরন্সনের বইতে ( ‘Rabindranath 
through Western Eyes’) আমরা পড়েছি ববীন্দ্রনাথ রাসেলের সাক্ষাৎকারের কথা, ২২৷২।১2২৩ 
সালের ৪ Leaderএ যার বিবরণী বেরিয়ে ছিল Lowes Dickens০n মারফৎ--কেম্বিজের এক জুন 
সন্ধ্যাঁ_স্থান একটি উদ্ভান_ আকাশে দিনের আলে নিভে আলছে--রবীজ্জনাথ, রাসেল ও ডিকিনসন্‌ 
বসে আছেন। কবি শোনালেন তার কবিতা, গাইলেন গান। তার পর রাসেল আরম্ভ করলেন ক্ষুরধার 
কথা ; চমকে দেওয়া বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো । কবি স্তব্ধ হয়ে গেলেন, ঘন নৈঃশবে নিমগ্ন আলাপচানী 
রাসেল বলেই চললেন--কবি পরে বললেন-_তিনি শুনেছেন সব কথা তবে তিনি চেতনার এক উর্ধ স্তর 
থেকে শুনেছেন সে কথা- েন দূরের বাণী। ডিকিনসন্‌ বলছেন-__আমি ভাবি কি তিনি শুনলেন। এর 
উল্লেখ আছে_The Nation, London ১৮-৭-২৫ তাবিখের পত্রিকায় আর চল্লিশ বছর পরে একজন 
বাঙালি ভদ্রলোকেবু কৌতুহলে রাসেলের লেখা এক চিঠিতে ( ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ‘Dear Bertand 
Ruel!" নামক পুস্তকে পৃঃ ১৮৯) হ্যা আমার মনে আছে দেদ্দিনটির কথা__এর আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে 
তার সঙ্গে ববাট ট্রেডোপিয্নান ও লুই ভিকিনসনের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন--] confess that his mystic 
air did not attract me...His intensity was impaired by his self-absorption. অর্থাৎ 
আত্মনিমপ্প মানুষের সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব । অবশ্য রাসেল এ কথা পরে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মহান - 
কাবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে দান প্রতিদানের সোহ্ স্থাপন-_এই মহৎ কাজের অন্ত তিনি সমগ্র ছুনিয়ার 

রাশিয়ার সম্বন্ধে বই লেখার মাঝেই তার আমন্ত্রণ এলো চীনে যাবার--অবশ্থ আজকের চীন নয়, 
কিন্ত চীন মহাদেশ, তার মানুষ, সভ্যতা, রীতিনীতি রাসেলকে আকৃষ্ট করেছে বহুদিন থেকে । ফরাসি 
জাহাজে মার্সেই থেকে তার যাবার কথা-_প্লেগের গোলমালে তিন সপ্তাহ জাহাজ ছাড়বে না, প্যারীতে 
বসে তিনি দোটানায় পড়েছেন, বলশেভিজন্‌ সম্বন্ধে বইটা প্রকাশ কর] সেই সময়ে উচিত কিনা, তর্ক চলছে 
বান্ধবী ভোরা-ব্র্যাকের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে । এই সময়ে তার দ্বাম্পত্যজীবনে এসেছে আঘাত, মন 
চঞ্চল, জাহাজে চলেছেন ডোরার সঙ্গে, আম্মজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে ( পৃঃ ১১৪ ) তিনি লিখছেন-_] অ 
sensitive because of the contempt that Dora bad poured on my head for not liking 
Russia. I suggested that we had made a mistake in coming away together, and the 
hest way would be to jump into the sea’, পিকিংএ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাব জন্ক তিনি 
আমন্ত্রিত হন, তাকে অভ্যর্থনা কর! হয় ‘The greatest social philosopher" বলে (কমরেড জনলন 
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ইয়ান, Secretary of the Chinese— Anarchist Communist Associations চিঠি ৬ই অক্টোবর 
১৯২০ আত্মর্জীবনীতে উদ্ধৃত )। প্রাচীনকালের জ্ঞানীদের স্থির্ষের সাধনা ( The philosophic calm ) 
বা লাওৎসের ‘Creation without Possession’ এই সব মতবাদ তাকে আকৃই করে। তার The 
Problem 0£ China নামক বিখ্যাত পুস্তকের স্থত্রপাত এইখানে । এই সময়েই তিনি মরণাপন্ন হন এবং 
তার মৃত্যু-খবর বেরিয়ে যায় জাপানি প্রেসের মাধ্যমে । ভোরার সঙ্গে তখনও আইনানুগ বিবাহ হয় নি। 
চীন সমস্য! বিশেষজ্ঞ বলে তীর খ্যাতি হয় সার! বিশ্বে । ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী র্যামসে ম্যাকভোনান্ডের 
আমন্ত্রণে তিনি Buxar Indemnity Conmitteeতে যোগ দেল। প্ৰায় এই সময়েই বেরোয় The 
Prospects of Industrial Civilization (১৯২৩), The ABC of Atoms ( ১৯২৩ ), The 
ABC of Relativity (১৯২৫), The Future of Science or Eucarus ( ১৯৪২ ), What 
I Believe ( ১৯২৫ )। এর কয়েক বৎসর পরে বেরুলে! দুখানি যুগান্তকারী বহ Marriage and 
Morals (১৯২৯ ) ও The Conduest of Happiness. এই বইটি পড়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লঙ 
রাদারফোর্ড বারট্রীড রাসেলকে লেখেন-লাতোমার The Conquest of Happiness মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-_ 
a most stimulating and I think a valuable analysis of the factors concerned’ যদিও 
তিনি সম্পূর্ণভাবে রাসেলের মত মেনে নিতে পারেন নি। অর্থাভাবের দিনে, বিশেষ ক'রে তিনি ও ডোরা যে 
মানসিক ভারসাম্যবহিত ছেলেমেয়েদের ( Problem children ) জন্য একটি বিদ্যালয়ের স্থাপন! করেন তার 
জন্য এই দুটি বইএর মাধ্যমে বেশ কিছু প্রাপ্তি রাসেলকে উৎফুল্ল করে। কিন্তু তার চিন্তার ধারার, নরনারীর 
মৌলিক সম্পর্কের রূপ, সীমা, নীতি কি হবে এই নিয়ে বিবাদবিতণ্ড। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সার! বিশ্বে। 
কতলোকে যে তাকে বছরের পর বছর এই বিষয়ে চিঠি লেখেন তার সংখ্যা করা যায় লা । ১৯৬৪ সালেও 
৩৫ বৎসর আগে লেখা বইটি নিয়ে রাসেলকে প্রশ্ন হচ্ছে । এ বছরের এপ্রিল ৬ই তারিখের একটি চিঠিতে 
দেখি রাসেল লিখছেন Sex is a need and does not require intense love for its 
gratification. Attraction is sufficient:--Love is more rare but will occur in 
(01716-'-ইত্যার্দি। ১৯৬০ সালে আর এক চিঠিতে তিনি লিখছেন--5০০ may remember that 
in 1940 I was deprived of a professorship in the college of city of New York 
on account of opinions I had expressed in a book called Marriage and Morals. 
Just before this happened, I got a letter from a young American saying, in effect, 
‘Why do you keep on saying things about social ethics which now-a-days everybody 
agrees with and which therefore are not worth saying ? তখন তিনি এ কলেজে তরুণ 
ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন ( judicially unworthy to teach ) কেননা 
তীর সম্বন্ধে অভিযোগ narrow-minded, untruthful, bereft of moral fibre. ইত্যাদি | 

রাসেলের জীবনে ১৯৩০-৪০ এই দশক একটু নৈরাশ্যপূর্ণ_তার মানসিক ও দাম্পত্য চাঞ্চলোর 
সঙ্গে এলে| ভ্রাতৃবিয়োগ_ আর্ল হলেন তিনি উত্তরাধিকার স্থত্রে কিন্তু লাভের কড়াক্রান্তিও নেই (I 
13 a great nuisance to me ..not a penny 0f money ), ভোরার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অর্থাভাব 
ইত্যাদি । এরই মধ্যে সারত্মতসাধনা চলছে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে। দার্শনিক উইল ডূরাষ্টের 
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একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য তিনি রাসেলকে ১৯৩১ সালে লিখছেন-_স্1]] yOu interrupt your busy 
life for a moment and play the game of philosophy with me? ব'লে তাকে একটি 
প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন, চিরকালের প্রশ্ন জীবনের অর্থ কি? সার্থকত কি? ইখনাটোন 
লাওৎসের যুগ থেকে বার্গস ম্পেংলার পর্যস্ত সকলেই যে প্রশ্নের নিজের মনোমত বিচারমত বিশ্লেষপমত 
উত্তর দিয়েছেন, কবি জ্ঞানীগনী বৈজ্ঞানিক দার্শনক নীতিবিদ। এই প্রশ্ন আরো বহু মনীষিদের কাছে 
পাঠিয়ে ছিলেন তিনি, যেমন প্রেসিডেণ্ট হুভার ম্যাসারীক চাচিল, স্তালিন, মুসোলিনী থেকে আন ক'রে 
ট্রস্কী, ভাননেৎজিয়ো, হাউপ টম্যান, টমাসম্যান, বানার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, ভিন ইঞ্চ আলবার্ট 
আইনস্টাইন, সিওমুও্ফ্রয়েড, হেনরীফোর্ড, ইউজিন ওনীল, রবীজ্জ নাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী পর্যস্ত 
অনেকের কাছে। রাসেলের উত্তর ছিল চমৎকার (২০শে জুন ১৯৩১) am sorry to say 
I am so busy as to be convinced that life has no meaning whatever and that 
being so. I do not see how. I can answer your question intelligently." রাসেল 
ছিলেন শুধু জ্ঞানী বিজ্ঞানী প্রান্তর নন, গল্প লেখক রসিক কৌতুকপ্রিয় মানুষও অর্থাৎ নিছক জ্ঞানচর্চায় 
তিনি শুক কঠোর যেমন হুন নি, তেমনি প্রেমচর্চায় রত হয়েও তরল হয়ে ওঠেন নি--বেঁচে থাকার আনন্দ 
যাকে তিনি 105 বা 6০555 বলেই বর্ণনা করেছেন সেই মানসদীপ্চি তাকে রসিকরঞ্জন রাসেলে 
পরিণত করেছে। কৌতুক ক'রে ১৯৩৭ সালে ) যখন তাৰ বয়স ৫৯ বৎসর ) তখন তিনি কল্পনা করছেন 
যে অন্তত নব্বই বছর বাচবেন এবং নিজেই নিজের ০৮: বা মৃত্যুন্ারক বিবরনী লিখছেন-_ [9 
life for all its waywardness had a certain anachronistic consistency reminiscent 
of that of the aristocratic rebe!s of the early nineteenth century. ‘Why I am not 
a Christian’ বইটিতে তার ম্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের স্থরে সর্বশক্তিমান ভগবান সঙ্গন্ধে তিনি লিখেছেন 
‘Do you think that 16 you were granted omnipotence and omniscience and millions 
of years in which to perfect your world, you should produce nothing better than 
the Kuklux Khan, the Facisti and Mr. Winston Churchill. তার লগ্নের বাড়িতে এক 
চোর চুকোছল-_,৯৬৩ সালে সে রান্নাঘরে ঢুকে =খথমেই দু বোতল Red Hackle Scotch Whisky 
দেখতে পায়, বোতল ছুটি নিঃশেষ করেই সরে পড়ে, রাসেল সেই ব্র্যাণ্ডের মষ্ভবিক্রেতাকে লিখছেন 
He 08:50 two bottles of Red Hackle, consumed than on the spot, and thereupon 
considered further depredations unnecessary. I consider this a tribute to Red 
Hackle and accordingly love you a debt ct grattitude. মিস্‌ মারে নামে এক তরুণী 
মছিলা ৯২ বৎসরে রাসেলকে বিবাহবিশারদ ভেবে প্রায় প্রেম নিবোন কারে লিখলেন_—Mr. Russell, 
what do you think of marriage between older mollan and brilliant man such as 
yourself, and young cheerful girls with fairly sound teeth-like me’ রাসেল জবাব 
দিলেন যে একটু দোর হয়েছে [ am already married bhaPDily আর একজন নো লর্ড নো ফিলজফার 
লিখলেন তাকে এই সেদিন ‘what kind of an idiot you are can easily be seen by 
reading some of your so-called Philosophy’ সেদিন এক আইস জার্মান কাগজে আমি পড়লাম 
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যে তুমি বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে যৌবনের অভিযান, ধনের বিরুদ্ধে দারিদ্রের অভিযান, জ্ঞানীর বিরুদ্ধে মূর্খের 
অভিযান সম্বন্ধে লিখেছো...এতো চিরকালের কথা নৃতনত্ব কোথায় ইত্যাদি । উত্তরে রাসেল লিখলেন 
(৩* আগষ্ট ১৯৫৮ ) There is a kind of idiot that you have not considered. It is the 
kind wbich believes what it reads in the news papers.’ 

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তার 'জগছিখ্যাত পুস্তক History of Western Philosophy 
তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সঙগন্ধে এই মানব'প্রমিক মাম্ুষটি বলছেন—Lessening of Fanaticism with an 
increasing capacity of sympathy and mutual understanding অনেকেই দার্শনিক রাসেলকে 
জিজ্ঞাসা করেন, তাব দর্শন মীমাংসা কি ধরনের, হোয়াইটহেড বা জার্মান আইডিয়ালুদের সঙ্গে তার 
কোথায় প্রভেদ। হোয়াইটহেড ন'কি তাকে একদিন বলেছিলেন থে 'you think the world is 
what it looks like in fine weather at noon-day. I think it is what is seems like in 
the early morning when one first awakes from deep sleep. রাসেল তার জবাবে 
বলেছিলেন হ্যা, এই বিশ্বটা জেলির মতো তার মতে আর আমার মতে like a heap of shot. 
হোয়াইটহেডের দর্শন ব্যাখ্যা শেষকালে প্রায় বেস থে'ষা হয়ে দাড়িয়েছিল। আর একটি চিঠিতে 
বলেছেন আজকের পশ্চিমী সভ্যতা হিংসা (v৮i০lence ) কে প্রায় ‘global butchery'-তে নিয়ে 
গেছে। রাসেল বললেন তার দার্শনিক চিন্তা যুগে যুগে মোড় নিয়েছে তবে তীর Philosophical 
Development Portraits from Memory এবং তার আশীবছরের প্রকাশিত Reflection on 
My Eightieth Birthday— তার শেষের দিকের মতবাদকে প্রচারিত করেছে । ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বিবিসির 
আমন্ত্রণে তিনি রীফ বক্তৃতামালা দেন। তা ছাড়া দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দিনে তিনি বিবিসির ব্রেনসট্রাষ্টের 
আলোচনায় যোগ দেন এবং সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে শুনতো তার বক্তব্যগুলি--বয়সের ভারে ক্িনি 
ম্যব্দস নন, তবে যারা তার ক্যারিকেচার করতো বা ছবি আকতো বা নিতো তাদের ব্লতেন--নাকটার 
দিকে একটু নজর রেখো । ১৯৫০ সালে দীর্ঘকাসপরে তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন, যা তার পাওয়া 
উচিত ছিল বহুব্ধ আগে । অবশ টলস্তয়, জোরে, স্্ীগুবার্গকে নোবেল পুরন্ধার দেওয়া হয়নি। ১৯৫৪ 
সালে লিখলেন তিনি ‘Human Society in Ethics and 0011005. ‘Portraits from Memory’ 
এবং তার পরে ‘Unarmed Victory’ ‘Political Ideals’ এর পরে বেরকলো এই লেদিন তিনখণ্ডে 
তীর আত্মজীবনী-_শুধু চমকপ্রদ নয়, ভাষায় ভাবে বাঞ্চনায় বৈচিত্র্যে এমন আস্তরিকতাপূর্ণ ও মূল চিঠিপত্র 
ছারা d০০॥umented খে বিশ্বসাহিতোর ইতিহাসে এর স্বাদই আলাদ|। রুশোর ‘কনফেশন’, রেশালার 
‘Journey Within’, লেপ্ট আগাষ্টনের আত্মচরিত, গান্ধীজির Experiment with Truth, 
রবীন্দ্রনাথের জীবনশ্বতি, চারচিলের আত্মজীবনীযূলক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসকেও যেন পিছনে 
ফেলে যায় । 

৯২ বৎসর বয়সেও তার দিনপন্ধীর কথ! শুমুন ( বুদ্াপেষ্ট বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপক 
তার কাছে চিঠি লিখে জানতে চান যে অতিবৃদ্ধ বয়সে তীর সময় কাটছে কি রকম ক'রে )। তারই উত্তরে 
দিন পনেরো ঘণ্টা কাজের একটা ফর্দ দাখিল করলেন রাসেল ( মার্চ ২৬, ১৯৬৩ )-__সকাল আটটা থেকে 
সাড়ে এগারোটা আমি কাগজ পড়ি, চিঠি লিখি,__দিন শ খানেক চিঠি আসে, সাড়ে এগারোটা থেকে 
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একটা পর্যন্ত আগস্তক ৮151605দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার সময়। তার পর বোধ হয় একঘণ্ট| খাওয়া- 
দাওয়া ও বিরতি । ছুটো থেকে চারটে পর্যন্ত আমি পড়ি, বিশেষ ক'রে পারমাণবিক বিদ্যার বই ও 
প্রবন্ধগুলি, চারটে থেকে সাতটা আমি লিখি, না হয় পড়ি, না হয় লোকেদেরু সঙ্গে দেখা করি। সাতটা 
থেকে আটটা বিবৃতি । আবার আটট। থেকে বাত্রি একটা পর্যন্ত চলে সাবরন্বতসাধনা__লেখা না হয় 
পড়া । যশন্বী রাসেল তাই শুধু মনম্বী নন অন্তর্জগতের ভাববিভোর একজন তপস্বীও বটে। হিরোশিমার 
ষোড়শ বারিকীতে নব্বই বৎসরের তরুণ রাসেল এক বর্ষণ মুখরিত লণ্ডনের আগষ্ট মাসে হাইড পার্কে 
জনতার কাছে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন, পুলিশ মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়। তার পর ভ্রাফসগার 
স্কোয়ারে প্রতিরক্ষা! দপ্তরের সামনে মাটিতে বসে এদিন এাটমবন্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, কারাবরণ 
করেন। কমিউনিষ্ট চীনের দাবির প্রতি সহাুভূতিপূর্ণ এই বিদগ্ধ মানুষটি চীন-ভারতের যুদ্ধের সময় 
' নেহেরুকে একটি চিঠি দেন। তার শেষ কীন্তি ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার সহযোগিতা করার জন্গ 
লেবারপার্টি ত্যাগ ও জণ্যাপল সাত্রে প্রভৃতি চিন্তাবীরদের সহযোগিতায় ভিয়েংনাম যুদ্ধ প্ররোচনকারীদের 
এক বিচার সভায় সভাপতিত্ব ক'রে আমেরিকান প্রেসিডে্টকে দোষী সাব্যস্ত কর] । চেকোঙ্সোভাকিয়ায় 
রাশিয়ার সশস্ত্র পদার্পণেও তিনি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। ১৯৬৭ সালেও তিনি («ই আগষ্ট ) এক 
চিঠিতে Christian Pacificism সম্বন্ধে জনৈক ভদ্রলোকের চিঠিতে উদ্ধৃত এই দুটি [7507এর নীচে 
তিনি মন্তব্য করলেন 

Christian, dost thou see them on the holy ground, 

How the troops of Midian, prowl and prowl around ? 

Christian, up and smite them, counting fain not loss ; 

Smite them by the merit of the Holy Cross. 

The Son of God goes forth to war, 

A kingly crown to fain ; 
His blood-red banners stream afar, 
Who follows in 1015 train ? 
রাসেলের মন্তব্য_I suppose the answer should be, the Americans 
in Vietnam. 
পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের প্রজ্ঞাবান পুরুষ বিরল যিনি শুধু গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, 

সমাজধর্ম, বিশ্ব শাস্তি, বাষ্ট্রপ্রকৃতি, নরনারীর সম্পর্ক প্রভৃতি নানা বিষয়েও সার্থক আলোচনাই করেন নি, 
জীবনের ফলিত বিদ্যায় তার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন নিজের ধ্যানধারণামত। নিন্দুকেদ ভাষণ, দেশের 
লোকের প্রতিবাদ, রাষ্টরশক্তির কারাগারের ভয়, জনগণের বিদ্রপ বিতৃষ্ণা, আত্মীয়দের পরিত্যাগ এই 
হদয়বান মাহুষটিকে তার জীবনজিজ্ঞাসার পথ থেকে বিচলিত করতে পারেন নি। তীর মধ্যে আমর! 
Dialectic contradictions দেখি না যে তা নয় একদিকে নৈঠিক যুক্তিবাদী মন আর একদিকে 
আদৰ্শবাদী আবেগপ্রধান হৃদয়__তাই তিনি শোনাতে চাইলেন New Hopes in a changing world | 
ঃমান্যকে যে পদে পদে সংগ্রাম করতে হয়, সে সংগ্রাম তে শুধু বহিপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, মানব সমাজের সঙ্গে 
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অস্তরপ্রকৃতির সঙ্গে । রাসেল বললেন প্রায় কবির ভাষায়__দেহকে শুধু দেবালয় নয়, মনকেও তুলে ধরবে। 
এ নীল আকাশের দিকে, বলো আমি পাপী তাপী ক্লিষ্ট নই- আমি আনন্দিত_Man now needs for 
his salvation only one thing, to open his heart to joy. He must lift his eyes and 
say—No, I am not a miserable sinner | বালেলের লেখায় শুধু বুদ্ধিবুতির চুলচের! বিচার 
বিশ্লেষণের আলোক দেখি না, বিদ্যার বা আভিজাতোর বা মননের হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখি না, 
সত্যনিষ্ঠ জীবনজিল্ঞালার একটি হট পরিচয়েরও ইঙ্গিত মেলে! দিলীপকুষার বার তীর্থংকরে উদ্ধৃত 
Freeman’s worshipএর অপূর্ব কথাগুলি মনে পড়ছে_ মর্মকথা হচ্ছে এই যে আমরা চলেছি, পথিক, 
পাস্বজনের সখা _অনেক পথ ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে, অনেক ধ্বংসপথের মধ্য দিয়ে, কিন্তু এ যাত্রাপথেই 
আছে শাস্তির জের-__মান্ুষের জীবনই ত পথ চলা_বন্দরের কাল কখনও শেষ হয় না_এক যাত্রী নামে 
আর এক যাত্রী ওঠে__মহা। অর্ণবে ভেসে চলে তরী-কিস্ত কৃষ্ণ রাত্রির অন্ধ অমার তমিন্র পারেই আছে 
ভবিষ্যতের দিথ য় রেখা। পথে যেতে যেতে অনেক বাতি নেডে, সনেকে শুয়ে পড়ে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলে, 
তবু মিছিলের শেষ নেই, যাত্রাযজের এই তো শুকু-__কেউ দেয় কেউ নেয়, কেউ হয় নিক্ষলা, কেউ চলে 
রুদ্ধ আক্রোশে, কেউ চলে বন্ধ্যা জিজ্ঞাসা নিয়ে, তবে চলে সবাই শ্রাস্ত হয়ে জল খায়, ক্লাস্ত হয়ে লুটিয়ে 
পড়ে, আবার চলে, মাতাল পৃথিবীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে শোনে যৌবনের গান যার কোষে কোষে সৃষ্টির আশ্লেষ। 
ভার যাত্রাপথের শেষ নমস্কার তে। সেইখানে পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার শেষ প্রশ্র-_[79ও 
Man a future? এক নিঃসংশাহ্িত চিত্তে উত্তর এলো আছে, আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আমর! 
বিজ্ঞানের বদহজমে ভুগছি_Man has made a befining, creditable toan infant( ina 
biological sense). No limit can be set to what he may achieve in the future. 
I see in my mind's eye, a world of glory and joy where minds expland where hope 
remains undimmed and 0910 is noble is no longer condemned as treachery to this 
or that political aim. All this can happen, if we let it happen, It rests with our 
generation to decide between this vision and an end decreed by folly. এই ব্বপুই দেখে 
গেছেন বরবাসেল__চিত্ত যেথা ভয়শূন্ঠ, উচ্চ যেথা শির-_সেই স্বর্গে ই জাগরিত করতে চেয়েছেন বিশ্বমানবকে | 
প্রাচীন খধিদের কথায় আমরাও বলি--নন্দতি, নন্দতি, নন্দতি। এই আনন্দ যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ পথ ও 
মত হোক না আলাদা, জীবনের নব নব চার্পক্ষেত্র যে এক। 


গান্ধীজি ও অহিংসা 


মহাত্মা গান্ধী গত হয়েছেন আজ বাইশ বছর হতে চলল। এই বাইশ বছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীর 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যা সবচেয়ে বেশি প্রকট তা হল : পৃথিবীর আকাশ-বাতাস সন্দেহ- 
সংশয়ের বিষবান্পে ভরে গেছে এবং এ সন্দেহ-সংশয়ের মূলে আছে ব্যাপক হিংসার উত্তেজনা । হিংসা 
আগেও ছিল এবং আমাদের এই শতাব্দীতে সেই হিংসা ছু-ছটো বিশ্ব মহাযুদ্ধের সর্বনাশা ধ্বংসের 
মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল । বর্তমান হিংসার প্রকৃতি কিছু ম্বতন্তরঃ তা মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীভূত নয় 
কিন্ত ঠাণ্ডাযুদ্ধের আকারে সর্বত্র স্বহ্্মভাবে পরিব্যাপ্ধ। বিশ্বমহীযুদ্ধের তাণ্ডব এখন স্ত'ড়ো গুড়ো হয়ে 
সর্বব্যাপক বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের রূপ ধরে পৃথিবীর রেণুতে রেপুতে মিশে গেছে । 

ঠাণ্ডাযুদ্ধই ঠাণ্ডাযুদ্ধের শেষ কথা নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা এই ঠাওাযুদ্ধ যে-কোনো 
মুহূর্তে তৃতীয় এক বিশ্ব মহাযুদ্ধে ফেটে পড়তে পারে। আর এই তৃতীয় বিশ্বহাযুদ্ধ যদি ঘটে তবে তার 
ধাচধরন হবে আগের ছুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ থেকে বহু বহু গুণ বেশি ভয়ঙ্কর । এমনকি তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের 
ফলে গোটা মানবসভ্যতাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তার কারণ এবার প্রধান প্রধান কয়েকটি 
রাষ্ট্রের হাতেই পারমাণবিক বোমা রয়েছে যে অবস্থা! পূর্বের যুদ্ধের সময়ে ছিল না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং সর্বশেষে চীনদেশ__এই পাঁচটি বাষ্টুই আজ পারমাণবিক বোমার 
অধিকারী । এদের ভিতর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট রাশিয়া আপাদমস্তক পারমাণবিক অস্ত 
সঙ্জিত। অন্য তিনটি রাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র সঙ্জায় এখনও বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কিন্তু 
তাতে কিছু আসে যায় না । পৃথিবীর মাকুপ্য স্থিতির পক্ষে তাতে কোনো আশার স্চনা করে না। 
উল্লিখিত রাষ্ট্রপঞ্চকের ধে-কোনো৷ একটি রাষ্ট্রের ভাগা নিয়ন্তার মাথায় যদি হঠাৎ এই বদ খেয়াল চাপে যে, 
ঠাণ্ডা যুদ্ধকে উষ্ণ যুদ্ধে রূপান্তরিত করবার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় আর তার জন্য একটা বোতাম টিপে 
দেওয়াই যথেষ্ট, তা হলে সেই খেয়ালের পরিণাম কি হতে পারে সে কথা মহজেই অনুমেয় । পৃথিবী 
পূরাপূরি ধ্বংস না হলেও, পূর্ণধ্বংসের বিশেষ কিছু বাকি থাকবে না। ওই অবস্থা চিন্তা করতেও 
হ্বংকম্প উপস্থিত হয়। 

সম্ভাবনাটা এতই শোচনীয় যে তা অস্তরে গভীর বেদনার অনুভূতি ছাড়া আর কোনো 
অন্ুভূতিরই কৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু বিয়োগান্ত স্থিতিরও কৌতুককর দিক থাকে । এ ক্ষেত্রে 
কৌতুককর দিক হচ্ছে এই যে বিরুদ্ধ শক্তিশিবিরে বিভক্ত পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রগুলি একের বিরুদ্ধে 
অপরে তাল ঠকছে আদর্শগত মতভেদের অজুহাতে কিন্তু পরম্পরের সংহারের জন্যে যে অস্ত্রে শান দিচ্ছে 
সে অস্ত্র কিন্ত এক_ পারমাণবিক অস্ত্র । চিন্তায় তারা শ্বাতস্ত্রোর দাবি করে কিন্তু সংহার লীলার ক্ষেত্রে 
সকলেই একই পথের পথিক । মারণ প্রক্রিয়ায় একই ছকের উপর দাগ! বুলনো চলছে । 

বিশ্বপরিস্থিতির এই পৃষ্ঠপটের প্রেক্ষিতে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শকে বিচার 
করতে হুবে। গান্ধীজির অহিংসার মূল কথা হলঃ যেমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে অহিংসার 
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কার্ধকারিতা! প্রত্যক্ষ কর! যায় তেমনি রাষ্টুজীবনেও অহিংসা সমভাবে প্রযোজ্য ও কার্ধকর। আর 
শুধু রাটিক ক্ষেত্রেই বা কেন, আস্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও অশান্তির নিঃসনে অহিংসাই একমাত্র কার্যকর পন্থা । 
অহিংসা! নঙার্থক তত নয় তা পুরোপুরি সদর্থক ও রচনাত্মক। প্রকৃতপক্ষে, অহিংলার পথে চল! ভিন্ন 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। গতানুগতিক হিংসার পথে চললে বিশ্বধ্বংস 
অনিবার্ধ। দুটো স্পষ্ট বিকল্পের মুখোমুখি এসে আজ পৃথিবী দাড়িয়েছে ।__একদিকে হিংসার ও 
বিশ্ববিনাশ, অন্তদিকে অহিংসা ও মানবজাতি ও সভ্যতার স্বরক্ষ।। ছুটি বিপরীত পরিণামের সন্ধিস্থলে 
আজ পৃথিবীর মানুষ দণ্ডায়মান। সে কোন পরিপামের দিকে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করছে তার 
বিবেচনাশক্তির ভালোমন্দের উপর । 

রাষ্ট্রনীতির অঙুধঙ্গে গান্ধীজি হলেন মাহুষের শ্রেষ্ঠ বিবেচনাশক্তির প্রতীক। তার এই শ্রেষ্ট 
বিবেচনাশক্কি আমলে তার বিবেকেরই নামাস্তর | গান্ধীজির এই বিবেকের আলোকে যদি আমর! 
আজকের বিশ্বপরিস্থিতি পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাব, হিংসার অস্ত্রে শান দিতে দিতে পৃথিবী 
আজ এমন অবস্থায় এসে পৌচেছে যে, ক্যাপিটালিজম, কম্যনিজম, সোশ্াগিজম প্রভৃতি প্রতায় প্রায় 
নিরর্থক হতে বসেছে । এ সব প্রত্াছের মতভেদজনিত পার্থক্য এই সেদিনও যথেষ্ট অর্থবহ ছিল, কিন্তু 
এখন আর সে কধা বল! চলে না। পৃথিবী পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করার পর সকল প্রকার “ইজম্‌' 
আর তদস্তর্গত মৃল্যবোধই অসার হয়ে গেছে। অগ্যকার পরিবতিত পরিস্থিতিতে এসব আদর্শের 
মতপার্থক্যের সুত্রে পরস্পরের সঙ্গে তাল-ঠোকাঠুকি করা অনাবশ্তক ও অবান্তর ব্যায়াম বলে মনে 
হওয়াও আশ্চর্য নয়। মানবজাতি ও বিশ্বসভ্যতা যদি রক্ষা নাই পেলো তা হলে কি হবে পুজিবাদ 
আর-সামাবাদের মৌলিক পার্থকোর বিচারবিক্লেষণ ক'রে কিংবা সাম্যবাদ আর সমাজবাদের চুলচেরা 
পার্থক্য নিরূপণ ক'রে । এই সকল আদর্শের রূপদান বা সার্থকতার প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন 
তাদের কার্ক্ষেত্রে রপদান করবার মতো অনুকুল ক্ষেত্র বিদ্যমান । কিন্তু পায়ের তলা থেকে সেই 
ক্ষে্রই যদি সরে যায় ত! হলে কিসের উপর ভিত্তি ক'রে তাদের প্রয়োগযোগাতা পরীক্ষিত হবে? 
মানব-অস্তিত্ব রক্ষা পেলে তবে তো মতবাদের সার্থকত1-অসার্থকতার প্রশ্ন । 

মহাত্মা গান্ধীর চিস্তাধারাকে আমাদের এই পটতূমিকায় বিচার ক'রে দেখতে হবে। ভেবে 
দেখা দরকার গান্ধীজির তিরোধানের পর তার অহিংসার আদর্শের প্রয়োগযোগ্যতা বেড়েছে কি 
কমেছে । আমার তো মনে হয় অনেকগুণ বেশি বেড়েছে । গান্ধীজি যখন বেচেছিলেন তখনও নিশ্চয় 
অহিংসার আদর্শের অশেষ কার্যকারিতা ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই আদর্শের প্রয়োজনীয়তা 
সর্বত্র এত সতীত্রভাবে অনুসৃত হচ্ছে যে অহিংসা এখন আর শুধু পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের হাতিয়ার রূপেই গণনীয় নয় কিংবা একে নাগরিক অধিকার বঞ্চিত অনুন্নত 
জাতিসমূহের অধিকার-গ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আমুধরূপে বিচার করলেই শুধু চলবে না; অহিংসা এখন 
বিশ্বধবংস নিরোধ ও মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রী সৌত্রাত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। 

অর্থাৎ গান্ধীজির মৃত্যুর পর গান্ধীজির অহিংসার আদর্শের ভিতর এই ধরনের sense of 
Urgency ব| “ত্বড়িৎ-মানসিকতা' প্রবেশ করেছে, যা গান্ধীজির জীবৎকালে তাতে ততটা ছিল না। 
গান্ধীজি তার মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন কিন্তু তার চিন্তা আমাদের জন্তে রেখে গেছেন। 


৮৩ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


গাস্ধীচিন্তা আজকের দিনেই সবচেয়ে সার্থকতার দাবি রাখে। কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা ধায়, গান্ধী- 
দর্শনের প্রাণশক্তি ও জীবস্তত। আজকের দিনেই সবচেয়ে বেশি আমরা অনুভব করছি। হতে পারে সব 
দেশেই কিছু-কিছু মানয় আজও তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বয়েছেন_ ভারতের বেলায়ও এ কথা স্তা, 
বেদনা্ায়কভাবে সত্য, কিন্ত তার আদর্শের অবহেলায় তার আদর্শের অকার্ধকাখিতার প্রমাণ হয় 
ন।। বরং এই বিম্ধ ঘটনায় এই কথারই প্রমাণ হয় যে, গান্ধীজির দর্শনের বৈপ্রবিকতা তথ! 
সহয়োপযোগিতা উপলব্ধি করবার পক্ষে আমরা এখনও নিজেদের প্রস্তুত ক'রে তুলতে পারি নি। গান্ধীজি 
এগিয়ে রয়েছেন, আমরা পেছিয়ে পড়ার লে । ঠেকে শিখে হোক বা আর কোনে! ভাবে হোক, 
ছুধিন আগে বা পরে গান্ধ'দির অহিংসার পথে আমাদের আসতেই হবে। অগভীর মনস্তাপের মর্মান্তিক 
অভিজ্ঞতার স্তর পরম্পরা অতিক্রম কর! ভিন্ন আমরা তার পথে পা বাড়াতে অপারগ-_মানব বুদ্ধি কি 
এতটাই দেউলিয়া হয়ে গেছে ? 
র্‌ 
্রশ্নটিকে আপাতত প্রায় অমীমাংসিত রেখেই গান্ধীজির অহিংসার তত্বটির উপর আরও একটু মনোযোগী 
চোখ বূলনো যাক। 
গান্ধীজি বলেছেন, তিনি নতুন কোনে! মতামত প্রচার করেন নি, তার মতবাদ '3 010 as the 
1115. সনাতন সত্যকেই তিনি নতুন ক'রে পরিবেশন করেছেন। এর থেকে মনে হতে পারে গান্ধীজি 
বুঝি একজন সংস্কারবাদী নেতা, তার দর্শনের ভিতর বৈপ্লবিক উপাদান বিশেষ কিছু নেই। মৌলিকতার 
গৌরব তিনি করতে পারেন না। 

এই মনে হওয়াটা আমাদের যথার্থ বলে বোধ হয় না। গাক্ধীজি সনাতনবাদী বা সংস্কারবাদী 
নেতা নন। তিনি প্রকৃত অর্থে একজন বিপ্রবী নেতা । বস্তুতঃ বৈপ্রবিকতার আধার ভিন্ন গান্বীজির 
চিন্তাধারাকে অন্ত কোনো আধারে ধরানে! যায় না। ওই মানা ছাড়া অগ্থ মানদণ্ডে তার ব্যাখ্যাও 
হয় না। মহাত্মা গান্ধী যে চিন্তাদর্ণন প্রচার ক'রে গেছেন, পুরাভনকালীন ভাব্ধারায় তার ভিত্তি হতে 
পারে কিন্তু পুরাতনেই তা নিঃশেষিত নয়। সম্পূর্ণ নতুন কালের উপযোগী নতুন দর্শন তিনি জগদ্বাসীকে 
উপহার দিয়ে গেছেন। 

এ কথা কেন বলছি একটু বুঝিয়ে বলি। আমরা গান্ধীজির অহিংসা তত্ব নিয়ে আলোচনা 
করছি। অহিংসার কথাতেই আস! যাক | 

সত্য বটে গান্ধীছি তার অছিংসার ধারণায় উপনীত হতে ভাবতবর্ধায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের 
অহিংসার দ্বাগা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । নিজে তিনি ছিলেন জৈন পরিবারের সন্তান, তদুপরি 
বৈষ্ণব বিশ্বাসের ধারায় মান্য । সুতরাং ওই দুই প্রভাব একট! সহজ সংস্কারের মতো! গান্ধীজির সত্তায় 
মিশে ছিল এটা আমন অনায়াসে অনুমান করতে পারি। তা ছাড়া যুগ থেকে ফুগাত্তরে বহুমান ভারতবর্যায় 
সাধনার ধারায় ওতপ্রোতভাবে অহিংস! দ্বারাও গান্ধীজির চেতনা সবিশেষ পুষ্ট হয়েছিল, এ বিষয়েও 
কোনে সন্দেহ নেই । কিন্তু গাঙ্ধীজি সেখানেই থেমে থাকেন নি। তিনি ওই এতিহোর সঙ্গে নিজের কিছু 
মৌলিক প্রত্যহ যোগ করেছিলেন। ভারতীয় অহিংসার সঙ্গে তিনি এমন একটি dinension বা 
আরতন যোগ করেছিলেন যা তিনি তার নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবিত করেছিলেন। গান্ধীজি যদি 




















গান্ধীজি ও অহিংসা ৮১ 


শুধু ভারতীয় অহিংস! নিয়েই সন্ত্ট থাকতেন তবে তাকে আমর! বড় জোর একজন এতিহ্বাদী চিন্তানেত। 
রূপে অভিনন্দিত করতুম, তার অধিক মর্ধাদ। দিতে আমাদের মন উঠত না। কিন্তু এ তো ত 
নয়, তিনি যে অহিংসার ধারণাটাকেই রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলেন। পুরাতন প্রতায়ের অভাস্ত, 
পরিচিত কাঠামোর ভিতর বৈপ্রবিক অভীপ্সার সঞ্চার ক'রে তিনি যে ভারতীয় অহিংসার জাত-গোত্রই 
বদলে দিয়েছিলেন। 

এই মৌলিক রূপান্তর ক্রিয়ায় কি কি নতুন প্রভাব কাজ করেছিল তার একটু হিসাব নেওয়া! 
ধাক। প্রথমতঃ গান্ধীজি পাশ্চাত্য শু থেকে একাধিক উপকরণ আহরণ করেছিলেন। থোরোর 'প্যানিভ 
রেজিষ্টান্স, বা নিক্ধিয় প্রতিরোধ তত্ব, টলস্টয়ের ঈশ্বরভিত্তিক অহিংস নৈরাজ্যবাদ এবং ইংলগ্ডের শিল্প- 
সমালোচক জন বাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট গ্রন্থে বিধৃত ম্যায় বিচারের আদর্শ_ চিন্তার এই ত্রিবেণী-ধার। 
গান্ধীজির ভাবভাবনার শ্রোতকে বিশেষভাবে বলশালী করেছিল। তার উপরে ছিঙ্গ গান্ধীজির প্রত্যক্ষ 
জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া উপলব্ধি। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ আট বৎসর কাল ( ১৯০৬-১৯১৪ ) 
সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনা করবার কালে তিনি যে সকল আত্মিক সমন্তার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার থেকে 
লব্ধ সত্য সিদ্ধান্তগুলিকেও গান্ধীজি তার দ্বীয় অহিংলার প্রতায়ের মধ্যে গ্রথিত ক'রে নিয়েছিলেন। প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যের চিন্তার সমবায়ে গঠিত এই যে যৌগিক অহিংসা, ওই ধারণায় উপনীত হতে গাশ্বীজিকে আরও 
একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল বলে মনে হয়। এটা আমার অনুমান মাত্র, সেটি ভুলও 
হতে পারে। 

অল্গমানটি হল £ গান্ধীজি তার অহিংসার চর্চায় নেতিবাদী অনুশীলনও কিছু করেছেন। অর্থাৎ 
অহিংসার সারসত্যে পৌঁছুতে হিংসার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও তাঁকে যেতে হয়েছে । হিংসার প্রতিটি 
স্তর তিনি তার স্বীয় মানলজীবনে অতিক্রম করেছিলেন বলে মনে হয় । হিংসা যে কত কুক্ধপ, বীভৎস 
যুক্তিবুদ্ধি বিবেচনাশক্কি বিঘাতক- পু"্ি পড়ে নয়, অপর মানুষের সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে নয়, নিজের 
অস্তর্ণবনের অভিজ্ঞতা থেকে বোধ হয় তিনি ত| হায়ঙ্ষম করতে পেরেছিলেন। ক্রোধ হিংসার মহুচর। 
ছুটিতে প্রায় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বলা চলে। ক্রোধ মানুষের সহজাত, হিংসাও সুতরাং মানুষের সহজাত । 
গান্ধীজি মানুষের শ্বভাববৈশিষ্ট্য নিয়েই জগ্মেছিলেন, স্বর্গের দেবতা ছিলেন ন!। কাজেই ধরে নেওয়া 
যায় ক্রোধ ও হিংসার তিনি উর্ধে ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ মনোবল ও 
দূঢ়সংকল্পের তেজবিশিষ্ট মানুষ, সেই কারণে তীর শুভবুদ্ধির প্রবলতার কাছে ক্রোধ আর হিংসা পরাস্ত 
হয়েছিল। কিন্তু ওই মানসিক সংগ্রামের উপলক্ষো তিনি বুঝেছিলেন হিংসার চেহারা কত কদর্য আর 
তা কত ক্ষতিকারক। তা নয় তো এখন জোরের সঙ্ষে, এমন প্রতায়সিদ্ধ কে কি তিনি বলতে 
পারতেন, অহিংস! ভিন্ন মানুষের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই? কি ব্যক্তিগত কি গোষ্ঠীগত কি রাষ্ট্রীয় 
বা আস্তঃরাষ্টরায় ক্ষেত্রে অহিংসাই হুল মাহুষের একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক, যুক্তিসংগত আচরণ । মানুষের 
সহজ বৃত্তি অহিংসা, হিংসায় স্বভাবের বিকার । 

অহিংসা বলতে গান্ধীজি কি বোঝাতে চাইতেন? সেটা কি শুধুই হিংসার নাস্তিত্ব_একটা 
নিছক নঙর্থক প্রত্যয়? মোটেই তা নয়। গাদ্ধীজির প্রবর্তিত অহিংসার মধ্যে অনেকগুলি সার্থক 
গুণের সমাবেশ হয়েছে। তার মধ্যে আছে সত্য, প্রেম, মৈত্রী, করুণা, সাচার, স্বার্থশৃন্য ও সেবা 
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ইত্যাদি । স্বীয় অহং এবং অহং বলতে- ঘতগুলি আত্মগবী বৃত্তি বোঝায় সেগুলিকে শূন্য কারে দিয়ে 
যদি পরের সেবায় উদ্ধন্ধ হতে পার! যায় তবে গান্ধীজির ধ্যানধূত অহিংসার কতকটা আস্বাদন লাভ 
সম্ভব । এ স্মতি দুরূহ আদর্শ সন্দেহ নেই, কিন্ত দুরূহ বলেই তো তা আরও বেশি অন্ুশীলনযোগ্য। 
পৃথিবীর পরিস্থিতি যেখানে জটিল, সমস্যা যেখানে কঠিনতম, সকল প্রকার সমাধান চেষ্টাই যেখানে 
সফল্তার উপলকঠিন গাত্রে এতটুকু রেখাপাত না করতে পেরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে, 
সে স্থলে সমাধানের স্যত্র সরল হবে এমন আশা করাই যৃঢ়তা। গান্ধীজি জটিল রোগের জটিল 
প্রতিষেধকের বাবস্থা দিয়েছিলেন। হিংশাক্ষজ বিশ্বের দিকে দিকে উপচীয়মান দ্বেববিদ্ধেষ-সংশয়সনোহ- 
কুচিলতা মলিনতার জড় নিশ্চিহ্ন ক'রে চারদিককার আবহাওয়াকে নির্মল ও বিশোধিত করতে 
গান্ধীজির অহিংসা ভিন্ন আর কোন উপায়েরই বা কার্যকারিতা এযাবৎ প্রমাণিত হয়েছে? হিংসার 
রাস্তার তো! অনেক দূর চলে আমরা দেখলুম গতানুগতিক যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত সরশীতে মানব- 
ইতিহাস তো বার বার পথপবিক্রমা ক'রে ফিরল; কিন্তু তাতে কি কোনো সমস্তারই মৌলিক 
সমাধান করতে পারা গেছে? বরং দিন থেকে দিনে সমস্যা জটিলতর হয়েছে, হিংসা প্রতিহিংসার 
ছৃ্টচক্রের আবর্তনের মধ্যে পড়ে বিশ্বের আবহ উত্তরোত্তর ঘোরালো হয়েছে ; হতে হতে আজ এমন 
অবস্থার স্ষ্থি হয়েছে যে পৃথিবী ধ্বংসের স্থবিশাল গহ্বরের কিনারায় কিনারায় এসে দাড়িয়েছে, প্রত্যাবর্তনের 
পথ প্রতিরুন্ধ। বিগত ইতিহাসের আজ্ঞাবহ দাস হয়ে আমর! মাহুষের দুর্গতিই শুধু বাড়িয়েছি। 
এমতাবস্থায় গান্ধীজির নির্দেশিত পথে এসে দাড়ানো ছাড়া মানুষের সামনে আর কোনো পথ খোলা 
নেই। উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধির তাগিদে না হোক; নিছক আত্মরক্ষার গরজেই তো আজ মানবজাতির 
অহিংসাশ্রয়ী হওয়া দরকার । 

এক হিসেবে দেখতে গেলে গান্ধীজির অহিংশার চেয়ে সরল আরোগ্োর নিদান আর কি থাকতে 
পারে? অহিংসা যে মানবস্বভাবেই অঙ্ুস্থযত। মানুষ যদি ভগবানের মুকুরে তৈরি হয়ে থাকে তো 
প্রেম তো মানুষের সহজ নিশ্বাস-বাফুর তুল্য একটি ম্বাভাবিক সংস্কার। অত কথায় কাজ কি, এ 
প্রতিটি মানুষেরই জীবনের কম-বেশি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা যে, আমরা অপরকে ভালোবেসে যে স্থখ 
পাই, তাকে হিংসা ক'রে কখনও সে স্থখ পাই না। প্রকৃত প্রস্তাবে, হিংসা ক'রে কোনোরকম স্থখই 
পাই না। এতো সুখ নয়, স্থখের ছলনার একপ্রকারের বিরূৃত উত্তেজনার অঙমুভূতি। ভালোবাসা 
মানুষের চিত্তের প্রসার ঘটায় ; ত্বেষ বিদ্বেষ চিত্বকে সংকুচিত করে, গ্লানিভারে জর্জরিত করে। 
তাই যদি হয় তো! বস্তগত বিশ্বপরিস্থিতির অপেক্ষা না রেখে, বিশুদ্ধ আত্মগত তাগিদেই 
তো সামাদের অহিংসার অনুশীলন কর! উচিত-_ অর্থাৎ সত্য প্রেম মৈত্রী করুণা সংঘম সদাচার ইত্যাদির 
ভাবে ও আচরণে উদ্দ্ধ হওয়া উচিত। বহৃকালাবধি স্বভাবের বিকারের পথে চলে বিকারটাই আমাদের 
অভ্যস্ত ছয়ে গেছে, মনেই হয় না প্রেম, করুণা প্রভৃতি আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্ত হিংসা-ছেষের 
সংসারকে বিদায় দিয়ে প্রেমের পথে একবার চলতে আরম্ভ করলে দেখ! যাবে, ওই পথে চলা কত 
স্বভাবসংগত, সহজ, অনারাস। যাতে চিত্তের স্বাভাবিক স্ফৃতি তা কেন ছুরূহ পথ বলে পরিত্যাজ্য 
হবে? 











গাঙ্থীজি ও অহিংসা ৮৩ 
হু 
গান্ধীজির এই অহিংসা জাতীয়তা ও আনস্তর্জাতিকত| এই উভয় সীমাকেই সমানভাবে স্পর্শ করেছিল। 
তার কর্মকাণ্ড যদিও জাতীয়তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার চিন্তার প্রভাব জাতীয়তার গণ্ডি 
অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বে পরিবাঞ্ধ হয়েছিল । অর্থাৎ কর্মনায়করূপে তিনি জাতীয়তাবাদী, চিন্তানায়করূপে 
তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী । গান্ধীজির অহিংসায় জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকতার কোনো বিরোধ 
ছিল না। বরং গাম্বী-পরিকল্লিত জাতীয়তার ন্যায়সংগত পরিণতিই হল আস্তর্জাতিকতা, ঘেমন কবিগুক 
রবীন্দ্রনাথের এককালীন জাতীয়তা উত্তর জীবনে সুষম ও সুডৌল পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল আত্তর্জাতিক 
মিলন ও সৌন্রান্রের বাণীতে । গান্ধীজি যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভারতের জাতীয় মুক্তি অর্জনে 
সাফল্য লাভ করেছিলেন সেই পদ্ধতিকেই বিশ্বের পরিসরে প্রয়োগ করলে বিশ্বমুক্তি অনিবার্ধ। আর 
এমন বিশ্বমুক্তির আদর্শ গান্ধীজির কল্পনাকে নিয়ত আলোড়িত করেছে । তিনি এমন এক বিশ্বব্যবস্থার 
স্বপ্ন দেখে গিয়েছিলেন, যে বিশ্ববিধানে শোষণ অত্যাচার অমান্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না, তা হবে 
এক সমসমাজ যেখানে সকলেরই আত্মবিকাশের অধিকার স্থপ্রতিষ্িত। হিংসা এই সমাজে অপরিজ্ঞাত 
থাকবে, কারণ দণ্ডনীতির দ্বারা এ সমাজ শাসিত হবে না, হবে লোকনীতির দ্বার! অর্থাৎ জনসাধারণের 
স্বতঃম্ফুর্ত স্বেচ্ছাপ্রস্থত সহযোগিতার দ্বারা । 

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজি এক অহছিংসাভি.ত্তক নৈবাজ্যমূলক মমাজব্যবস্থার কল্পন! 
করেছিলেন । গান্ধীজির এই পরিকল্পিত নৈরাজোর সঙ্গে টলষ্টয় ও প্রিন্স ক্রোপটকিনের নৈরাজোব 
মিল আছে, তবে মনে হজ গান্বী-পরিকল্পিত অহিংস-নৈরাজ্যের ভিত্তি আরও স্থদৃঢ, আরও দূরপ্রসারী- 
ফলসভাবনাযুক্ত। কারণ অহিংসার সাধনে অব্যভিচারী সত্যনিষ্ঠার উপর গান্ধীজির মতো এত অধিক 
গুরুত্ব আরোপ বোধ করি আর কেউ ক'রে যান নি। লক্ষ্য আর উপায় গাঞ্ধীজির দৃষ্টিতে সমীকৃত 
হয়ে গিয়েছিল আর এই সমীকরণের চর্চা করতে করতে এক সময় গান্ধীজির চোখে সত্য আর ঈশ্বর 
এক হয়ে গিয়েছিলেন । লক্ষ্য আর উপায়ের এই যে অভিন্নতা এবং তারই সুত্র ধরে সত্য আর ঈশ্বরের 
এই যে অভেদ-_এ গান্ধীচিন্তার এক মৌলিক গ্রস্থানবিন্দু। এই বৈশিষ্ট্টি না বুঝলে গান্ধীজির অহিংসা 
সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা হবে না। ফাডিনাণ্ড লাসালে লিখেছিলেন__ Conceive the means 
as end in embryও অর্থাৎ উপায়কে ভ্রণাবস্থার লক্ষ্য বলে গণ্য করতে হবে। গাক্ষীজির বিচার 
এখানেই সীমিত হয়ে রইল না, তিনি তাকেও ছাপিয়ে গিয়ে বললেন, উপায়ই লক্ষ্য। উপায়-নিরপেক্ষ 
ভাবে লক্ষ্যের দ্বত্র কোনে! মহিমা নেই। উপায় যদি হয় শুদ্ধ নিভু'ল আর নিষ্টামুক্ত তা হলে উপায়ের 
অনুশীলন করতে করতেই একদিন অবলীলাক্রমে এবং নিজেদেরই অজান্তে লক্ষ্যে পৌছুনে! হয়ে যাবে। 
লক্ষ্কে একট| স্বতন্ত্র অভীষ্ট জ্ঞান ক'রে তার জন্তে আলাদাভাবে মেহনত করবার প্রয়োজন নেই। 
উপায়ের মধ্যেই লক্ষ্য নিহিত । 

সকলেই জানেন উপায় ও লক্ষ্যের এই সমীকরণ নীতি অনুসারে মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বচালিত সংগ্রামে শত্রুর প্রতি বৈরী মনোভাবের স্থান ছিল 
না, শত্রুর শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জ্ঞানিয়ে তার হৃদয় পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল৷ 
গান্ধীজির এই নীতির নামই 'সত্যাগ্রহ', অহিংসা যার প্রাণ। 








FG রবীন্থভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ 


পান্ধীজিব এই অভিনব পদ্ধতির মৌলিকতা দেশী বিদেস একাধিক মনীষী ব্বীকার করেছেন। 
তার অনুরাগী ও অছগাষী ভক্তষের মধ্যে ধারা চিন্তাচর্চা করেন তাদের কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতের ছাতে 
ক্ষষতা হস্তান্তর পবেব লক্ষে জড়িত প্রধান ইংরেজ রাজপুক্রবরাও গান্ধীপন্থার অপূর্ব নৃতনত্বের প্রতি তাদের 
অকৃষঠু শ্রদ্ধা নিবেষন করেছেন। এদের মধো রয়েছেন আযাটলী, ষ্যাফোর্ড ক্রিপস্‌, পেখিক-লৱেন্স, 
মাউন্টব্যাটেন প্রভৃতি । এ ছাড়া ব্রেলসফোর্ড, অধ্যাপক ক্যাটলিন, ফেলার একওয়ে প্রমুখ ইংরেজ 
মশীষীবাও আছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক আনন্ড টয়েনবী শতবাধিকীর বৎসরে গান্ধীজিব 
প্রতি শ্রন্ধার্থ্য নিবেন করতে গিয়ে তার Relevance of the Gandhian Creed in the Atomic 
Ae’ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'Gandhi made it impossible for the British to go on ruling India, 
but at the same time he made it possible for us to abdicate without rancour and 
without dishonour. He made it possible for the Government of India to pass back 
out of Bnitish into Indian hands without mutual bloodshed and tor the Indian 
and the British peoples to become triends ofter parting company with each other 
politically, on a footing of equality.’ ভাষাটির জের টেনে টয়েনবী আরও লিখেছেন-- 
‘Gandhi found a way of bringing about a great political change—a transfer of 
political power on the grand 5০31৩ without bloodshed and without animoscity. 
He not only found the way ; he moved hundreds of millions of people to follow 
him in taking it’ ( ‘Mabatma Gandhi Hundred Years’ ) বিদ্বেষ ও রক্ষশ্ষয় ছাড়! বিশাল 
আয়তন এক দেশের বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটন-_ইতিহাসে এর কোনে! পূর্ব নজির নেই। 
গাহাজিক অর্থ নৈতিক বা ধর্মীয় অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে 
পরিচালনা করার কিছু কিছু নজির আছে-__'্বয়ং গান্ধীক্জেই এই জাতীয় আন্দোলন বেশ কয়েকটি পরিচালনা 
করেছেন ( যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, চম্পারণ সত্যাগ্রহ, খেড়া ও বার্দৌলী সত্যাগ্রহ, তাইকম 
সত্যাগ্রহ, আমেদাবাদের হৃতাকল-শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালন ইত্যাদি ) কিন্তু একটা স্ববিশাল দেশের 
গুপনিবেশিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ আর তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিকে প্রভাবিত করা--এ বাস্তবিক অভূতপূর্ব ব্যাপার । চোখে না দেখলে এ ঘটনা বিশ্বাস করাই সম্ভব 
হ'ত না। সত্য বটে সঙ্থাসচক্রী বিপ্লবীদের শৌধবীর্ধপূর্ণ আত্মদান, নেতাজী সুভাযচন্দ্রের আজাদ হিন্দ, 
ফৌজের দেশপ্রেমিক সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, নৌ-বিদ্রোহ__এ সব ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে 
যথেষ্ট সহায়তা করেছে, কিন্তু মূল ভূমিকা গান্ধীজিব নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অহিংস-সত্যাগ্রহভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কৃতিত্বও শেষোক্তের সদানগুপাতিক। গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন যেন 
একটা মহাসমূত্রের মতো, তাতে সহিংস, আধা-সহিংস ভিন্নপ্রকৃতির একাধিক আন্দোলনের স্রোত এসে 
মিশেছে, মিশে অহাসমূদ্রের তরঙ্গষালায় লাল হয়ে গেছে । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন মূলতঃ অহিংস 
পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে এ কথ! বললে আশা করি এতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে না । 
জাতীয় মুক্তি অর্জনে অহিংস সত্যাগ্রহ ভারতের বেলায় যেমন ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, এখনও 
অল্প কোনে! দেশের ক্ষেত্রে সে রকম কিছু একটা হয় নি বটে, তবে গান্ধীজির তিবোধানের পর 
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গার্ধীজি ও অহিংস! ৮৫ 


জআাপস-আলোচন! শলা-পরামর্শের মাধ্যমে শত্তিপূর্ণতাবে ক্ষম চা-হম্তাত্তরের দৃষ্টান্ত কস্েকটি দেশেই ঘটেছে। 
আমরা এ ক্ষেত্রে মধ্য ও পূর্ব আক্রিকার সত্য স্বাধীনতাপ্রাধধ ছোট ছোট শ্রপনিবেশিক দেশগুলির নাষ 
করতে পারি। এই সেদিনও এই সব দেশ হয় ইংলণ্ড, নয় জার্মানি, নয় বেলদিয়াম প্রভৃতি ইউরোপীয় 
সাহ্রাজাবাদী শক্তিয় পদানত ছিল। শাস্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা গ্রহণ বা অর্পণের তাগিদ সাস্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলির কাছ থেকেই আন্্বক আর পরাধীন দেশগুলির কাছ থেকেই আন্মক, এ কথা স্পট ষে 'অন্ভিনন 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গাস্ধীজি চালিত ভারতের শ্বাধীনতা আন্দোলনের দৃষ্টান্ত প্রতাক্ষভাবে না হোক পরোক্ষ, 
অন্ততঃ জ্ঞানতঃ না হোক অর্দজ্ঞানতঃ আফ্রিকার সংশ্লিই দেশগুলির ক্ষমতা-হস্তান্তবু প্রক্রিয়াকে প্রচাবিজ 
ও ত্বরান্বিত করেছে। গাঙ্বীদর্শনের প্রভাব ভিতরে ভিতরে বিশ্বভাবনাকে মথিত ক'রে চলেছে । 

রাট্রায় ক্ষেত্র ছাড়া ৭ অদ্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক, অর্থ নৈতিক ইত্যার্দি__গান্ধী-ভাবধারার 
প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাছে তার লক্ষণ স্পট । পাশ্চাত্য ডুখণ্ডেই এটা বেশি ঘটছে । 'ভারুতবর্ধ সেই তুলনায় 
অনেক পেছিয়ে পড়েছে । জড়বাদী বলে ইউরোপ-আমেরিকাকে যতই দুয়ো দেওয়। হোক না কেন, 
দেখা যাচ্ছে আস্তিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাপম্পন্ন গান্ধী-আদর্শ লে সকল দেশেই শিকড় ফেলবার অধিকতর 
অনুকূল ক্ষেত্র খুজে পেয়েছে । আমরা এ ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো-সম্প্রদদায়্চালিত “নাগরিক 
অধিকার আন্দোলন'এর উল্লেখ করতে পাবি । অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত ওই আন্দোলনের মহান 
নেতা মার্টিন লুধার-কিং ( জুনিয়ার )-এর আততায়ীর গুলিতে আস্মদান হুবহু গান্ধীজির এতিহাকেই স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছে। গোড়ায় মার্টিন লুখার-কিং অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু গাক্ষীজির চিন্তাধারার 
সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে । তিনি সমগ্র নিগ্রো-আন্দোলনকে নতুন ক'বে 
ঢেলে সাজান এবং শুধু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় আচরণের ক্ষেত্রেও তার নিগ্রো। সহযাত্রীদের অহিংসায় দীক্ষিত 
করেন। অধিংসার বিচিত্র পরীক্ষার ম"্া দিয়ে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় অসাধারণ 
সংহতি, সংযম, শঙ্খলা ও শক্তিলাভ করে । এর সবটুকু কৃতিত্বই তাদের নেতার প্রাপা। পরলোকগত 
মার্টিন লুখার-কিং-কে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গান্ধীজির শ্রেষ্ট উত্তবসাধক বলতে পাবা যায়। 
গাক্ধীজির অহিংসাতদ্বের প্রায়োগিক দিক ছাড়াও একটা মননের দিকও আছে। সেই ক্ষেত্রেও 
ইউরোপ-আমেরিকায় আজ গবেষণা বড় কম হচ্ছে না। প্রধানতঃ অনস্তত্বে ও সমাজতত্বের দ্িক থেকে 
এবং বিভিন্ন বাজনৈতিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে এই গবেষণা চালানো হচ্ছে। এই 
ক্ষেত্রে ধারা উল্লেখযোগা কাজ করেছেন তাদের মধো আছেন রিচার্ড বি. গ্রেগ, '৪য়েলফ্রেভ ওয়েলক, 
সোরোকিন, জে. ভি. বন্ড রাণ্ট প্রভৃতি লেখকলেখিকাবৃন্দ ৷ এই সমস্তই শুচলক্ষণ । পাশ্চাত্যোর যন যে 
গাস্ধীচিস্তার দ্বার! বিশেষভাবে আলোড়িত এ তারই প্রমাণ । এই আলোড়ন যখন পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ 
সকল দিগদেশ বেষ্টন ক'রে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, সেই দিন গান্ধী-আদর্শের সার্থকঙার মুহূর্ত 
সমাগত হবে । আমবা সেই স্থদিনের প্রতীক্ষায় থাকব। 

















ভারতীয় সংগীতের রস 


বাংলা ‘বাগ’ শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই অল্লবিস্তর পরিচিত। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ‘বাগ’ শব্দটির 
আরে! কিছু সংজ্ঞাযুক্ত অর্থ পাওয়া যায়। এই রাগকে বলা হয়-__'যে স্থরসমষ্টির প্রয়োগ মানুষের মনকে 
রাঙিয়ে তোলে, ভাই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে 'রাগ'। এই মনকে রাঙিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় 
সংগীতের ওঁপপত্তিক নানা নিয়মকানুন প্রযুক্ত হয়েছে। সংগীতজগতে যে “মেলোডি'গুলি রাগের পর্যায়ে 
সাধারণভাবে সর্বজন স্বীরুত__এখানে তারই ভাব ও রস নিয়ে আলোচনা করবো । গীত, বাগ্য, নৃত্য ও 
কাব্য পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিতরূপে যে অলৌকিক, অনির্বচনীয় আনন্দের দলি ২ হাটি করে 
এবং যার দ্বারা শ্রোতার মনকে তন্ময় ক'রে তোলে, তাই ‘বস’ । 

পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মনে যে অনেক প্রকারের ভাব সঞ্চার হয়--তাও ‘রস’ নামে 
পরিচিত। সাহিত্জগতে এই সব ভাবগুলি--নয় ভাগে বিভক্ত এবং শঙ্গার, হাস্ত, করুণ, বীর, শান্ত, 
ভয়ানক, কুত্র, বিভৎস এবং অদ্ভুত প্রভৃতি বিভিন্ন রসের পরিভাষা । বসের প্রথম পরিভাষী গায়ক, বাদক, 
নর্তক, দর্শকদের মনকে তন্ময় ক'রে তোলে । যোগীদের ধ্যানের সময় যোগীরা যেমন ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন, 
বূসমগ্র কলাকারও এরূপ সংগীতের ধ্যানে একেবারে মগ্ত্র হয়ে যায়। যোগীমপ্ন হন তীর ইইদেবের ধ্যানে 
এবং তখন জগতের পাখিব বস্তুর প্রতি জ্ঞানশুন্ত হয়ে পড়েন। তেমনি কঙ্গাকার অর্থাৎ গায়ক, বাদক অথবা 
নর্ভকও নিজের বিষয়বস্তুর, সংগীতের সুর অথবা ছন্দের ধ্যানে ধ্যানস্থ হযে মগ্ন থাকেন। 

রসের প্রভাব সাহিত্যে এবং সংগীতে সমানভাবেই পড়েছে । রসহীন গানকে নীরম এবং রূসযুক্ত 
সংগীতকে সরস সংগীত বগা হয়। সরস সংগীত জন্মনকে অভিভূত করে এবং আত্মার আনন্দের খোরাক 
যোগান । সংগীতে রসের স্থান যে কি তা অনায়াসেই বোঝ! যায়। কারণ সংগীতমাত্রই সরস গান এবং 
নীরস সংগীত সর্বদা পরিতাজ্য। কঙ্গাকার শব্দ, বস ও রং প্রভৃতির একত্র সাধনার দ্বারা এমন এক 
পরিস্থিতি গড়ে তোলেন যে, সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে ভাব জাগরিত হুয়। যখন ভাব নিবিকার হয়ে যায় তখন 
মনে রস অথবা আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটে | মানুষের মলের সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ এবং আত্মার সঙ্গে রসের সম্বন্ধ । 
সীতায় কথিত আছে, ইন্সিয়ের পর মন, মনের পর বুদ্ধি এবং বুদ্ধির পর আত্মা এই আত্মাই সব হতে শ্রেষ্ট 
বলা হয়েছে। যে শিল্পীর কলা তার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তীর শিল্পকলা অলৌকিক আনন্দ প্রদান 
করতে সক্ষম হয়। যে গায়কের গান তার নিজের আত্মার সঙ্গে যতটা সমব্ধযুক্ত তার গান ততই প্রভাবশালী 
হয়ে থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, খে শিল্পী নিজের সংগীতে নিজের আত্মাকে আনন্দ দান করতে পারে, 
সেই সংগীত শ্রোতাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। 

কিন্ত যে শিল্পী শুধুমাত্র লোকরঞ্চন করার জন্য সংগীতের পরিবেশন ক'রে থাকেন, সে সংগীত মর্ম 
শ্রোতার নিকট আদৃত হয় না। সাধনার দ্বারা শিল্পী যখন চরম উৎকর্ধতা লাভ করে, তখনই শিল্পী নিজের 
আত্মার আনন্দ বর্ধনে সক্ষম হয় এবং শিল্পীর লক্ষ তাই হওয়া উচিৎ। সংগীত--গান, বাজন! ও নৃত্য 
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এই তিনের মিলনেই হয় । কিন্তু সাধারণ ভাষায় গান, বাজন! ও নৃত্যের এই তিনের যে কোনে! একটির 
অবলম্বনেই সংগীত শব্দের অবতারণা! ॥ তাই সংগীত শব্দের গানে রদের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করছি। 

সংগীতে যোগ্য সুর, তাল, লয় ও কাব্যকে পরস্পর সদ্বদ্ধ যুক করেই বাস্তবিক রদ উৎপন্ন কর! 
যেতে পাবে । বসস্ত ধাতুর রাগ- বসন্ত, ছিন্দোল, বাহার প্রভৃতি । শীতের পর যখন বসন্ত খতুর আগমন 
বার্তা সুচিত হয় তখন উপরি উক্ত বিশেষ ধতু রাগগুলি গীত হয়। বসস্ত কালের রাগের গীতিকবিতা গুলিও 
বসন্ত খতুর রূপ বর্ণনাযুক্ত হয়ে গীতিকবিতাগুলি রাগের রূপ ও রসের সঙ্গে আরো বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হয়ে ওঠে । 
ঘেমন-_-ভারতীয় সংগীতের প্রধান ধারা ধ্পদ । বসন্ত রাগের একটি ফ্ুপদ গানের গীতিকাবিতায় "ধাতু বসন্ত 
আবি সব বন ফুলে, নয়ে নয়ে ভার পাতা কলিয়ন, বন উপবন কি’ প্রভৃতি বসস্তের বর্ণনাযুক্ত হয়ে বসন্ত 
রাগের ধরুপদ গানটি আরে! সরস হয়েছে। পরবর্তী খেয়াল গায়কীর বসম্ত রাগের একটি বিখ্যাত খেয়াল 
গানের গ্রীতিকবিতা “ফাগুয়৷ বুজ দেখনকো চলোরি ঘাগেরেমে মিলুঙ্নী কুবর কানহাইয়া’ প্রভৃতি বসস্ত 
ধতুর একটি প্রধান উৎসব মুখর কাহিনীর কথা বর্ণিত হয়ে গানটির সঙ্গে রাগের রূপ ও রসের মিলন, 
যেন এক অপূর্ব রূপ সৃষ্টি করেছে। যহৃভট্ট রচিত__বাহার রাগের গান ‘আজু বহুত বসন্ত পবন হুমন্দ' 
বসন্ত খতুব গানটির অনুকরণে বাহার রাগে হুবহু রূপ বর্তমান রেখে বাংলায় বসন্ত খতুর জন্য গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেস-_-'আজি বহিছে বসন্ত পবন স্থমন্দ'। তিনিও গান রচনা! করার সময় 
রাগের রূপ ও বসের কথা বিস্বত হন নি। 

পরবর্তী খতু গ্রীক্ঘ। এই খতৃও ভারতীয় সংগীতের রসের সঙ্গে সন্বন্বযুক্ত এবং গ্রীক্মকাসেও বিশেষ 
বিশেষ রাগে গীত হয়। কিন্তু পরবর্তী খতু বর্ধা এবং এই খতৃর প্রকোপ যেমন আমাদের সমাঞ্জজীবনের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি ভারতীয় সংগীতের রাগ রসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
ক'রে আছে। এই বর্ষা ধতুর আগমনে ভারতীয় সংগীতে ‘মল্লার’ ও নানা প্রকার মল্লারের অবতারণ! কর! 
হয়। কথিত আছে এই মল্লার রাগের সঙ্গে বধাধতুর বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে। বর্ধার বর্ণনাও এই 
সব বর্মাধ্চতুর রাগের গানেও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘেমন--মিঞা! তানসেন রচিত মিঞা] মলার 
রাগের বিখ্যাত একটি ধ্রুপদ গান ‘আয়ি হৈ ঘট! উমড় উমড় ঘুমড় ঘুমড় ঘোর প্রস্তৃতি। বর্ষার আগমন 
বার্তার রূপ এই গানটির মধ্যে বণিত। মিঞা মল্লার রাগের রসের সঙ্গে এই গীতিকবিতার রসের মিলন 
যে সম্পূর্ণ রসোত্তীণ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । বহুপ্রকারের মল্লার’ রাগ পাওয়া 
যায়। যেমন-_মেঘমল্লার, গৌড়মল্লার, স্থরদানী মল্লার, রামদাসী মল্লার, চকী মল্লার, ধরিয়া মললার 
প্রভৃতি। খেয়াল গায়কীর গৌড়মল্লীবের একটি বিখ্যাত গানের গীতিকবিতার নমুনা বলা হচ্ছে। 'বহুক 
আরী বাদরিয়"! শাবনকি’'--এই গানটির মধ্যেও বর্ধা রাগের রসের সঙ্গে গীতিকবিতার মিলন ঘটেছে। 
রবীন্্নাথও তার বর্ধার গানে স্থরারোপ করার সময় বর্ধার রাগের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মরণ করেছেন। 
যেমন__'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আধার করে আসে’, ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' প্রভৃতি । 
এ ক্ষেত্রে রাগের রূপগুলি যথাযথ কিনা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরও মিলবে। 
এখানে রাগের রূপ সাধারণভাবে স্বীকার ক'রে নেওর1 হয়েছে । কাজী নজরুল প্রভৃতি বিখ্যাত কবি তথা 
সংগীত-রচয়িতারাও তীরের বর্ষার গানে বর্ধার রাগের রস ও ভাবযুক্ত স্থরের কথা বিশ্বত হন নি। উপরিউক্ত 
গানগুলির রাগের রস ও গীতিকবিতার কস উভয়ই সমান প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে। এগুলির মধ্যে যে 
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কোনো! একটির গৌশভাব পূর্ণরসোৎপাদনে ব্যাঘাতঘটাতে পারে । এ ছাড়া গানের রসোৎ্পাদনের জন্ত 
আরো একটি বস্তুর বিশেষ আবশ্যক আছে, সেট! হুল সবক । 

কঠম্বর তিন প্রকারের হয়। প্রথম স্থবেলা কঠ$স্বর, দ্বিতীয় বসযুক্ত কণ্ঠস্বর এবং শেষোক্ত বেহবো 
কণন্বর। বেস্বরো কণ্ঠস্বর সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিত্যাজা, তাই এই কম্বর সম্বন্ধে অধিক আলোচনার 
কোনো প্রয়োজন নেই । হুরেল! কণ্ঠস্বর রসোৎপাদনে অধিক সহায়ক হয়ে থাকে । যে কঠম্বর রসযুক্ত হয়, 
তা অবশ্ই সুরেলা হয়। কারণ বেহুরো কণ্ঠস্বর বা আওয়াজ কখনও রসপূর্ণ হয় না। আবার কোনো 
কোনো কগম্বর যা হয়তো সুরেলা, কিন্তু সেই কঃস্বরের রস-উৎপার্দনের ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। তাই 
কণ্ঠসংগীতে সত্যকার রস-উৎপাদদন করতে হলে স্থরেস! এবং বসপূর্ণ কণ্ঠস্ববের প্রয়োজন হয়। 

আধুনিক কালে খেয়াল গানের প্রচার অধিকমাত্রীয় ঘটেছে, তাই এখানে খেয়াল গানের বিভিন্ন 
অঙ্গের দিকে দৃ'্ট রেখে সংগীতের রসোৎ্পাদন সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

খেয়াল গানের শৈলীর মধ্য প্রধানতঃ তিনটি ভাগ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আলাপ, দ্বিতীয়তঃ 
বোলতান ও শেষে তানযুক্ত হয়ে গানের গায়কী সম্পূর্ণ হয়। খেয়াল গানের এ সব ভাগের মধ্যে আলাপ 
অংশেই বসোৎপাদন অধিক মাত্রায় গুরুত্ব থাকে । তাই গুণীজন শিল্পী খেয়ায় গানের আলাপ অংশের 
দিকেই বিশেষ প্রাধান্ত দিয়ে থাকেন। যদিও সব রস-উৎপাদনের শক্তি গানের অন্যান্য ভাগেও থাকে, 
কিন্ত প্রকৃত মনোরঞ্নকারী রস-উৎপাদন আলাপ গানের অংশেই অধিকমাত্রায় বর্তমান থাকে । পদ্ধতি 
সহকারে, শান্ত গাভীর্ষপূর্ণ আলাপ শ্রোতার মনকে একাগ্রতার দিকেই আকধিত করে। শিল্পীও আলাপ 
করার সময় তার মনের বিস্তার পাখিব বন্ধ হতে সংকুচিত ক'রে সুরের ধ্যান কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মভোলার 
মতো হয়ে যান। গমক, মীড়, ঘট্‌কা ও মৃর্কী প্রভৃতির উপযুক্ত প্রয়োগে আলাপের সৌন্দর্য উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । কিন্তু গমক, মীড় প্রভৃতি একইভাবে নব রাগে প্রযুক্ত হয় না। কারণ এক একটি 
রাগের প্রকৃতি ও ভাব ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। কোনে! বাগালাপে মীড় হয়তো অধিক উপযোগী হয়। 
আবার কোনো কোনোটির রাগালাপে মৃকাঁর প্রয়োগ অধিক রসোৎ্পাদনে সক্ষম । এইভাবে যে রাগের 
রাগালাপে যেটির উপযোগ অধিক প্রশস্ত, সেইভাবে রাগালাপে বাস্তবিক ‘রস’ উৎপাদন ও সেটির প্রয়োগ 
অধিক সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন দরবাড়ী কানাড়া রাগের প্রকৃতি গানভীর্বপূর্ণ। এই রাগের বাগালাপে 
মীড়ের প্রাধান্ত অতিশয় উপযুক্ত হয়। কারণ মীড়ের দ্বারা একস্বরের সাথে অন্ত দ্বরের সম্বন্ধ অবিকৃত 
থাকে । অর্থাৎ একন্বর হতে অন্ত স্বরে গমন করার সময় স্বরের অভান্তরে যে বিচ্ছেদ ঘটে তা মীড়ের সাহাব্যে 
মিলিত হয় এবং এর দ্বার! স্থরের মধ্যে যে মিলন ঘটিত হয়, তাতে স্থরের আবেসের মধ্যে একটা অিগ্ধ 
শান্ত ভাব প্রকাশ পায় । এই রাগের রাগালাপেও বেশ একটা ধীর স্থির ভাবে গান গাওয়ার আবশ্যকতা 
থাকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দর্বাড়ীকান'ড়া রাগের রাগালাপে যদি চাঞ্চল্যের ভাব এসে পড়ে তবে তার 
নিজস্ব কূপ, রস, ভাব ও সৌন্দর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । এই রাগের রাগালাপে 'গমক' অঙ্গেরও ব্যবহার 
হয়ে থাকে। কারণ এই রাগের প্রকৃতি, শাস্ত, গম্ভীর এবং সেই সঙ্গে কিছু বীর রসেরও সন্বন্বয় ঘটেছে। 
চপলতার সাথে রাগালাপ করা এর প্রকৃতি বিরুদ্ধ । এজন্য এই রাগ অত্যন্ত প্রচলিত হওয়া সত্বেও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মাহুমারে গাওয়া! হয় না। তবে যথার্থ দক্ষশিল্পী যথার্থভাবে গাওয়ার চঙ্ে 
এই রাগের রসোৎপাদ্বন ক'রে থাকেন। ভৈরব রাগ, ভক্তি শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির বাগ । কিন্ত ভৈরব- 











ভারতীয় সংগীতের রস ৮৯ 


রাগের রাঁগালাপে দরবাড়ী কানাড়া অপেক্ষা কম নীড়ের ব্যবহার দেখা যায় এবং গমকেব ক্ষেত্রেও দরবাড়ী 
কানাড়া হতে ভৈরবরাগে অধিক মাত্রায় 'গমক' ব্যবহৃত হতে দেখা যার, কারণ ভৈরব ভক্তিবলের সঙ্গে 
কিছু কদ্ররসেরও আভাস পাওয়! যায়। গমক অর্থাৎ ভৈরব রাগের কোমল থয ও কোমল ধৈবতের মধ্যে 
নিহিত যে আন্দোলন বর্তমান থাকে, এই গমক তান সাধারণ গমক হতে পৃথক । আবার খাঙ্গাজ রাগের 
রাগালাপে ছোট ছোট মৃ্বযুক্ত আলাপের প্রয়োগ রাগরূপ পরিগ্রহ করতে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে । 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে গমক তানের প্রয়োগ ভাবসম্প্রপারণে সহায়ক নয় । বরং মীড়ের বাবহার ছিতকর হয় । 
এইভাবে যে রাগের রাগালাপে যে অঙ্গগুলির যেটুকু প্রয়োগ রসঝংকারে 'অধিক সহায়ক হয়, সেই সেই 
রাগের রাগালাপে সেই অঙ্গগুলির সেইরূপ অনুপাত ব্যবহার হুওয়া উচিত । কিন্ধ এই সামব্শ্যজঞান অর্জন 
একমাজ উপযুক্ত গুরু ব| শিক্ষকের সান্নিধোই সম্ভব । বর্তমানে সংগীত শিক্ষার্থীরা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুস্তকের সাহায্যেই সংগীত শিক্ষা করছেন এবং শিক্ষাকেন্সেও শিক্ষাগ্ুক যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন 
তিনিও পুস্তকের সাহাযা বাতিবেকে সংগীত শিক্ষা দেন না । ফলে সংগীত শিক্ষার সুপ্মদিকগুলি অবহেলিত 
হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ সংগীতের মানও নিম্পর্বায়ে নেমে যাচ্ছে । কারণ রাগরাগিনীর স্থবসপ্তকের অন্তর্গত 
হ্বরের যে সুন্মাংশগুলি থাকে এবং যে শ্রুতিগুলিব প্রতাবেও দ্বরবিস্তাদের সমপ্রকৃতির হ্বরবিশিষ্ট রাগের কূপ 
রস ও সৌন্দর্য পৃথক হয়ে যায়। স্বরের সেই সুক্মাংশ বা শ্রুতিগুলি যাকে ইংরাজি ভাষায় স্বরের 
£] 15 intonation’ বলা হয়, তাও পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা! করা যায় না। কিন্ত ভারতীয় সংগীতের রাগের 
রূপ রস ও সৌন্দর্য প্রকৃতরূপে এখানেই বর্তমান। 

দরবাড়ী কানাড়া রাগে যে স্থরগুলির ব্যবহারের নির্দেশ আছে এবং দ্বরবাড়ী কানাড়া বাগের 
রূপ রস ও সৌন্দর্য হৃষ্ট করতে হলে প্রকৃত দরবাড়ী কানাড়া রাগের নিদিষ্ট শ্বরস্থানের জান একান্ত 
আবশ্যক | পুস্তকে দরবাড়ী কানাড়া রাগের স্বরের ব্যবহারের বিবরণে পাওয়া যায় গাদ্ধার, ধৈবৎ ও 
নিবাদ শ্বরগুলি কোমলরপ প্রাপ্ত এবং বাকি ম্বরগুলি স্ত্ধ। হয়তো আরে! বল আছে যে কোমল গাস্ধার 
ও কোমল ধৈবৎ যথাক্রমে মধ্যমত্ত কোমল নিষার্দের সঙ্গে আন্দোলিত হবে। কিন্ত শুধু এটুকু উদাহরণ 
দ্বার] প্রকৃত রূপ রস ও সৌন্দর্য নির্ণয় আদে৷ সহজসাধ্য নয়। কারণ একই স্থররূপ-যুক্ত রাগ পাওয়া যায় যাব 
প্রয়োগ পার্থকো ভিন্ন ভিন্ন রাগ হুট হয়। যেমন- _পুরিয়া, মারব! ও সোহিনী । কিন্ত প্রকৃত শিল্পী তথা 
গুরুর নিকট যিনি শিক্ষা লাড করেছেন তিনি এরূপ বিশিষ্ট রাগের যথার্থ সররূপ ও প্রকৃত রস ও ভাব প্রকাশ 
করতে সক্ষম হন। পুস্তক কেবলমাত্র নিছক সাহায্য ছাড়া কিছুই নয়। প্ররুত সংগীতের পথ একমাত্র 
অভিজ্ঞ শিক্ষাণ্ডকুর নিকট হতেই পাওয়া যেতে পারে। গানের মধ্যে আলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
অধিকার ক'রে আছে । এই অংশ হতেই রাগের কূপ ও রস, গায়কের ভাব, ব্যবহৃত স্বরের তথ্য প্রতৃতি 
যথাযথ ব্যবহারে গানের সম্পূর্ণ রূপ রসোত্বীর্ণ হয়ে জমে ওঠে । যে শিল্পী প্ররুত রাগালাপ করতে অক্ষম, 
তিনি রাগের প্রকৃত রদোৎপাদন করতে সক্ষম নন। গানের দ্বিতীয় ভাগ হ'ল 'বোলতানের' | 
বোলতান করার সময় গানের বোল অর্থাৎ বাণী বিভিন্ন স্বরবিস্তাসের সাথে সমন্বিত ক'রে বিভিন্ন ছন্দোষুক্ত 
হয়। বোলতান শব্দটি হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই বিভাগে তানেরও কিছু প্রয়োগ থাকে । কোনে! 
কোনো! শিল্পী বোলতানের বিস্তার করার সময় এমন কিছু নিরসঙতা। উৎপন্ন করেন যার ফলে গানের 
মধ্যে যে মনোরগ্রকতা থাকা দরকার তা সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়। বোলতানের মধ্যে অবস্তই ছন্দের বৈচিত্র্য 
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থাকবে। কিন্তু সেই ছন্দবৈচিত্রোর নামে, বোলতানের স্বর ও ছন্দের মক্ষে যদি কুন্তী বা লড়াইভাবের 
অবতারণা হয়ে যায় তবে সে আর রসপৃণ সংগীত থাকবে না। বোলতান শুরু করার পূর্বে গাওয়া 
আলাপের সঙ্গে সদ্বন্ধ যুক্ত ক'রে বোলতানের স্যরি করতে হবে । আলাপের সমাপ্তি হয়ে গেছে, এবার 
একেবারে ঝড়ের বেগে বোলতানের লড়াই, এরূপ মনোভাব, সংগীত পরিবেশনের বরমোৎপাদনে আদৌ 
সহায়ক হবে না। এ জন্য বোলতানের প্রস্তাব এমন শৈলীযুক্ত হওয়া দরকার যে, স্বর ও লয়ের সঙ্গে 
তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত হবে। যেমন গণিতশাস্র নীরস হওয়া সত্বেও গপিতশাস্ত্ে দক্ষতাপূর্ণ কাজের দ্বারা 
রসম্থা্ট কর! যায় তেমনি দক্ষ শিল্পীও অভিজ্ঞতার সাহায্যে বোলতানে রসম্তি করতে পারেন । 

বোলতানের ভাগও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাগালাপ গানে গীতের বাণীগুলিকে গ্রহণ করা 
হয় না। কিন্ত বোলতান রচনা করার সময় গীতের বাণীর সঙ্গে বিশ্যাস ছারা বোলতান রচিত হয় এবং 
সীতের বাণীর ভাবের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই বোলতানের অবতারণা হয়ে থাকে । বোলতানের সঙ্গে 
বাগালাপ ও তান ছুই মিশ্রিত হয়। এজন্য মনের ভাব ও বৃদ্ধি-_ুইটির পরিচয়ই বোলতানের মধ্যে 
পাওয়া যার। উপযুক্ত বোলতানের প্রয়োগে গানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। গুরুদেবের রচিত গানে স্বরের 
সঙ্গে বাণী বিশেষ ছন্দযুক্ত হয়ে গীত হয় এবং এই গানে বোলতান কবিতার মূলশবগুলির সঙ্গে নৃতন 
বাঞনামুক্ত নৃতন শব্দের যোগ দেখা যায়। এই বোলতানগুলি গানের সঙ্গে উপযুক্ত হওয়ায় ইহার মোন্দর্ 
আরে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হিন্দী গানে বোলতানে আমর! নতুন শ্বরের বা কথার সংযোজন পাই না। 
ভবে মূলগানের বাণীগুলি নৃতন স্থরের তানে, ছন্দে, বৈচিত্র্যময় হতে দেখা যায়। এখানে কীর্তন গানের 
আখোরের বাণীর কথা স্বর্ণ করলে বোলতানের নমুনা আরো] পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। আলাপে 
শ্রোতা রসের আনন্দে ভরপুর হয় এবং বোলভানে শ্রোতা ভাবে বিভোর হয়ে যায়। এই অংশের গায়কীতে 
গমক, মীড়, মৃকী প্রভৃতি উপযুক্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিল্পীকে সদ! জাগ্রত থাকতে হবে যে, এইসব 
প্রয়োগ কোনো কোনো রাগে কতটা সামঞ্রস্বপূর্ণ ও রসহ্টির জন্ত প্রয়োজন । কোনো কোনো শিল্পী নীরস 
বোলতান গানের গায়কীতে ব্যবহার ক'রে তার ছন্দ বৈচিত্রের ও সুরের কসরতের অধিকার ও ক্ষমতা 
প্রকাশ করার জন্তু আগ্রহান্বিত হন ও তাতে গৌরব বোধ করেন। গায়কের পরিচয় ও স্বভাব তার গানের 
শৈলী ও প্ৰ্তি হতে অনায়াসেই পাওয়া যায় । যে শিল্পী গান করার সময় স্থর ও তাল প্রভৃতির সঙ্গে 
কুন্তী লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, সংগীত সম্বন্ধীয় প্রকৃত রস হতে তিনি বিচ্যুত হন। শিল্পকলার সৌন্দর্ধমধুর 
কলা প্রদর্শনের মাধ্যমে ও মধুর স্বভাব দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সংগীতে বাগালাপের সঙ্গে তান ভাগকে 
উপযুক্ত ভাবে যুক্ত করার জন্যই বোলতানের অব্তারপা করা হয়ে থাকে । রাগালাপ গান প্রথমে বিলক্ষিত 
লয়ে গাওয়া হয় এবং তান পরবর্তী অংশে বেশ ক্রতগতি সম্পন্ন হয়। বিলম্বিত গতি হতে হঠাৎ 
ভ্রুতগতিষুক্ত গানের অংশে চলে গেলে রসহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকে । তাই মধ্যগতির বোলতান উভয়ের 
মধাস্থানে সংযুক্ত হবার পরই ক্রঙগতিযুক্ত তান পরধায়ের গায়কী রসহানির কারণ ঘটায় না। আর যে 
সংগীতের ধারাতে বোলতান করার রীতি নাই, সেখানে রাগালাপের গতি বিলম্বিত হতে কিছুটা বধিত 
করে এবং ভ্রততানের গতি কিছুটা কমিয়ে রাগালাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরবর্তী অংশে ক্রুততান করার 
রীতি বুসহটির বাধা হয় না। 

গানের তৃতীয় ভাগ হ’ল তান। এই অংশটি শিল্পীর বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক । বিবিধ প্রকারের 
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তানের রস ও নিত্যনৃতন স্বরবিন্যাসের দ্বারা রাগরূপ, রম ও সৌন্দর্যকে অবিকৃত রেখে গান করা অত্যন্ত 
দক্ষতার পরিচায়ক | গমক তানের দ্বারা ভয়ানক ও কুত্র রসের, মধুর কণ্ঠম্বর স্বার| তান মনে শঙ্গার ও করুণ 
রস এবং সাধারণ কণম্বর ছারা তান শান্ত রসের স্বষ্টি হয়। কিন্তু রাগের রসের আনন্দ উৎপন্ন করতে হলে 
আলাপ ও বোলতানের সাহায্যে যতটা সাফল্য লাভ করা যায়, তানের দ্বারা তা হয় না। তানের মধ্যে 
বৈচিত্র্য ও চটকদারী ভাব ফুটে ওঠে । আবার তান সব রাগের ক্বপ যখোচিতভাবে বঙ্গায্ন রাখতে পারে 
না। রাগের রস অনুসারে কোনো কোনো বাগে আলাপ, রসম্থহিতে অধিক সহায়ক । আবার কোনো রাগে 
তান সৌন্দর্ধন্াউর সহায়ক । আবার তোড়ি, ইমন, মালকোষ প্রভৃতি বাগে আলাপ এবং তান উভয়ই 
সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। দরবাড়ীকানাড়| রাগে ভান অপেক্ষা রাগালাপের আধিক্য বেশি দেখা যায়। 
বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্রাপূর্ণ তান শ্রোতার মনে আশ্চর্যের ভাব আনে। 

এই পৰ্যন্ত গান গাওয়ার ঙ্গের উপরই আলোচনা ও বিচার কর! হ'ল। এখন গীতের বাণী 
ও রাগের রস সম্বন্ধে কিছু বিচার ও আলোচনার প্রয়োজন । গীতের বাণীর রস ও ভাব রাগের ভাব ও 
রসের সঙ্গে পরম্পর সাদৃপ্যুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয় । শৃঙ্গার রসের কবিতায় শৃক্গার রসযুক্ত রাগের সংযোগ 
ঘটলে পর রসম্ত্ির পক্ষে যেন মানিকজোড়ের মিলন বোধহয় । যেমন-_ঠ$ংবী গানের বাণী সাধারণতঃ 
শৃঙ্ষার বা বিরহ রসাত্মক হয় এবং সেই গানের বাণীর সঙ্গে যদি ভৈরব রাগ মিলিত কর! যায় তবে ত 
নিশ্চয়ই উপযুক্ত হবে না এবং রসম্টির দিক হতে পরম্পর বিরোধী হবে। ঠুঁংরী গানের বাণীর সঙ্গে যদি 
চপল প্রকৃতির খাম্বাজ, পিলু, কাফী প্রভৃতি রাগের সমন্বয় করা হয় তবেই পূর্ণ রসহ্থইির সহায়ক হবে । 

বর্তমান সময়ের অধিকতর গীতরচনা শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত এবং অন্তান্য সর্বপ্রকার রসের রাগেই 
গীত হতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা যি এ বিষয়ে একটু চিন্তা ক'রে দেখি, তবে ম্পইই বোঝা যাবে যে 
সকল প্রকার রাগে একই রসের বা ভাবের গীতিকবিতা গাওয়া উপযুক্ত নয়। যেমন “সংকড়া' বীর 
রসের রাগ। এই রাগের শুঙ্গার রসের গীতিকবিতা গাওয়া আদে উচিত হবে না এবং গাইলেও শ্রুতি 
মধুর বা মনোরঞ্জনের দিক থেকে হয়তো তা ফপপ্রস্থ হবে না । এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোনো কোনো 
রসের অন্তর্গত হতে পারে। ভারতীয় সংগীতের পুরাতন গানগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে এ বিষয়ে একটা সহজ 
সমাধান পাওয়া যাবে। যেমন পদ গানগুলি রাগ রসের অমুকৃূলেই বচিত। সংকড়া রাগের ষে বিখ্যাত 
ঞ্পদ গান পাওয়া যায় তার বাণী "য়া জগ ঝুট জামরি মন সাঁচশিব শক্তি কর বাখান? | এই রচনা হতে 
সংকড়! যে শৃঙ্গার, বিরহ বা করুণ রসের অন্তর্গত নয় তা শিল্পী মাত্রেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ 
এই রাগের যে গীতরচনা করেছেন তাও এরূপ ‘আমারে কর জীবন দান, প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান ।' 
পুরাতন একটি বিখ্যাত খেয়াল গানচিও এরূপ ‘শংকর ভং ভারি ভোলে মস্তক পর চন্দ্রশোভে ।' 

রাগে ব্যবহৃত শ্বরগুলির নিয়মে রাগ গীত হওয়ার সময়ের নির্দেশ আছে । দিন ও রাত্রির মধ্যে 
আটটি প্রহর আছে। সন্ধিপ্রকাশ সময় দিন ও রাত্রির মধ্যে দুবার হয়। যেমন প্রাতঃকাল সন্ধিপ্রকাশ 
ও সায়ংকাল সন্ধিপ্রকাশ। এই সময় যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তা অধিকতর শাস্ত ও ভক্তি রসের 
রাগ। শাস্ত ও ভক্তি রসযুক্ত রাগের খৃষভ ও ধৈবৎ কোমল এবং মধ্যম শুদ্ধ প্রভৃতি স্বরগুলির রূপ দেখা 
যায়। যেমন ভৈরব, বিভাষ, যোগীয়া, গুণত্রী প্রভৃতি এবং এই সব বাগগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে 
শান্ত রসের ভাব বিস্তার করে। ভৈরব প্রভৃতি রাগের গানগলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ষে গীতি 
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কবিতাগুলি ও সমগ্রক্কৃতির রসহৃস্ত কবিও|। যেষন-_ তৈয়ৰ রাগের একটি বিখ্যাত গ্রপহ ‘তুম হো! গণপত 
ফেব, বৃহত] শীষে গঞ্ন্তস্ভ।' একটি বিখ্যাত খেয়াল গান 'জাগো মোহন প্যাবে' প্রভৃতি তৈরব 
রাগের অধিকাংশ পুরান গালের রচনার হবে] এন্তপ শাস্ত ও ভকি রসের গীতিকবিতার সমাবেশ পাওয়া 
হায়। পরবতী ফুগে গুরুদেব ববীঙ্নাথও ভাব শান্ত ও ভক্তি বলের গীতিকবিতায় এরূপ রাগের স্বর 
সংবৃক কৰে:ছন। যেষন--'কোন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে', 'অনজাগো মঙ্গললোকে' প্রভৃতি । 
কিন্তু ঠিক এই সময়ে গীত হবার পূর্ব সহক্কের কয়েকটি বাগ ক্ষ, ধৈবৎ কোষল ও শুদ্ধ অধামের ব্যবহারের 
সঙ্গে তীব্র যধাষও ব্যবহৃত ছয় এবং তীত্রযধ্যম ব্যবহারের জন্তই নিয়োক্ত কয়েকটি রাগ উপরিউক্ত শ্রেণীর 
অন্তর্গত হ1 না। যেষন- বাষকেলী, সলিত, পরজ ও বসন্ত প্রভৃতি । এই রাগগুলিতে যদিও যত, 
ধৈবৎ কোমল এবং শুদ্ধ অধ্যয আছে তবু তীব্র যষ্যষের ব্যবহারে এই বাগগুলির বস সম্পূর্ণ পরিবতিত 
ছয়। ললিত শান্ত প্রকৃতির রাগ। কিন্তু যখনই তীব্র মধ্যমের সংমিশ্রণ হ্য়, তখনই শৃঙ্ষার বস প্রতিফলিত 
হতে ফেখা যার। রাষকেলী, ভৈরব রাগের সঙপ্রকূতির ব্বরবিশিষ্ট রাগ। কিন্ত এই রাগেও তীত্রমধ্যমের 
ব্যবহারে শৃঙ্ষার রসের উৎপতি হয়। তাই এই সব রাগে যে লব গান পাওয়া যায় তা সাধারণত: শৃঙ্গার 
রসের নীতিকৰিত৷ । যেখন ললিত রাগের বিখ্যাত গান ‘নৈনকা স্বপ্না’, বামকেলীৰ প্রসিদ্ধ গান “সগরী 
বৈণকে জাগে পাপে" এবং এই রচনাগুলি বাগ রসান্কুল। তৈরব রাগের ‘জাগো মোহন প্যারে' গানটি 
স্বাহকেলী রাগে আবে! ভালে! লাগবে না । আবার ‘নগরী বৈণকে জাগে পাগে' গানটি ভৈরব রাগে 
সহীচিন ছবে না। বাষকেলী রাগের আব্ো যে সব প্ৰসিদ্ধ গান আছে যেষন-__'ভোরকী চিড়িয় 
বোলাই ক্যাবা”, “ভোরভগ্টী চিট লহরেব! যৈকা মানে ন দেত'। এর মধ্যেও শূঙ্গারের অ1ভাস স্পষ্টই । 

এব পরবর্তী রাগগুলি বলাবল এবং বিলাবল অছেরে এবং তার পর তোড়ী বা এই অহেরে। এই 
বাগগুলে অবকাংশই শান্ত এবং করুণ বদ প্রকৃতির । এ ছাড়া পরবতী যে সব রাগ পাওয়া যায় তা হ'ল 
গঞারং প্রভৃতি প্ররুতির এবং এ গুলির মধ্যে শান্ত, শৃঙ্গাং ও ভক্তি এই তিন রসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। 
তার পর ভীষপলশ্রী, ধানী, ধানে প্রভৃতি আবে! অনেক রাগ । সারংকালে গেয় সন্ধিপ্রকাশ বাগগুলি 
এর পর আসে। এই রাগঞগুলিতে শান্ত, করুণ ও ভক্তি প্রভৃতি রস বর্তমান । উপরিউক্ত রসের এই বাগগুলি 
হী হারবা, পূরবী প্রহ্ৃতি তীব্র হধাষ. শৃঙ্গার রসোৎপাদক স্বর হলেও কোমল খ্ধবভ ও ধৈবৎ এবং গান্ধারের 
প্রভাবে, তীব্র মধ্যধ থাকলেও ত! ছর্বল। এবার পাও যাত কল্যাণ প্রকারের রাগ। কল্যাণ ( ইমন }, 
তৃপালী, পুরিস্বা, পুরিয়া কল্যাণ, রাঙ কল্যাণ, দুর্গা কল্যাণ, শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি এক অন্তর্গত । তার পর কেদার, 
কামোদ, ছাত্রানট প্রতি শৃক্গার বসের বাগ পাওয়া যায়। শুদ্ধ মধাষের সঙ্গে ভীব্রথধাম যে সমন্ত বাগে 
পাওয়া যায়, সে সব রাগগুলিতে শৃঙ্গার রলের আভান পাওয়া যায়। কেদার গভীর প্রকৃতির হওয়া সত্বেও 
তীব্র বধ্যযের ব্যবহারে শঙ্কার বসের উৎপতি হয়। এই ক্রমানুসারে খাস্বাজ জয়জয়স্তী ও দেশ প্রভৃতি 
তীব্রমধ্যদ ধছিত রাগগুলি শ্রঙ্গার রলের রাগের অন্তর্গত । জয়জয়ন্তীকে ভারতীয় সংগীতে 'পরমেল গ্রবেসক' 
রাগ বল! হয়। কারণ এই রাগটি একটি মেলের অন্তর্গত হতে শুরু হয়ে পরবর্তী মেলে প্রবেশ ক'রে সমাপ্তি 
হয়। তার পর হালকোয, ধরবাড় কানাড়া, আড়ানা প্রন্কৃতি প্রকারের রাগ পাওয়া যায় এবং যেগুলি 
চগন যধ্য এবং তার সঞ্চকে সেগুলি বীর রসাব্মক | মধ্য ও মন্ত্র সধকে যেগুলর আধক চলন পাওয়! যায় 
সেগুলি শান্ত রসাত্বক এবং যেগুলি তিন সপ্তকের মধ্যেই সমান ভাবে বিস্তৃত হয় সেগুলিতে শান্ত ও শূঙ্গার 
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ভারতাঁয় সংগীতের রস ৯৩ 


উত্ভয় বলের প্রচাব পাওয়া হায়। এইভাবে দিন বাজতে গেয় ভাবততীয় বাগগুলি বিভিন্ন বলের অন্তর্গত 
দেখা যাগ্। সত্যকারের মর্মজ ন্রোতাই সংগীতের এই সব বলের অহ্ভব উপলব্ধি করতে পারে। কিছুদিন 
পূর্বের রচিত অধিকাংশ খেয়াল গানই শঙ্গার রসের রচনা । কিন্তু এইন্ধপ এক বনের অন্তর্গত অধিকাংশ 
রচনা হুগয়। উচিত নয়। তাই রচনাকারদের উচিত, গান রচনা করার সময় রাগের হাব ও বলের দিকে 
দৃষ্টি রেখে গীতরচিত কর! যাতে কোনো ক্রমেই গীতিকবিতাগুলির বস ও রাগের বস পরস্পর বিরোধী না হুয়। 

ভারতীয় সংগীতে রাগগুলির রস ও ভাব যেষন পুরানে| রচনাগুলির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য বজায় 
আছে। পরবর্তী যুগে গুরুদেব রবীঙ্রনাথের গীতিকবিতায়ও রাগের কূপ, রস, ভাবের ও সৌন্দর্ের এবং 
নিদিই সময়ে গীত হবার প্রথ! প্রভৃতি সাধারণ 'ভাবে বজাক্গ আছে। যে কবিতায় তিনি প্রভাতের কথা 
উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি প্রভাতী রাগের সথখারোপ করেছেন । যেমন--'প্রভাতে বিষল আনন্দে । 
আবার কবিতার মধ্যে যখন সন্ধ্যার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন গানে সন্ধ্যার সবের সংযোজন করেছেন | যেষন-- 
‘আছি এ আনন্দ সন্ধ্যা । গানটি পূরবী রাগের সুর যুক্ত করেছেন আবার দেখা যার, ঠার সীতি- 
কবিতায়, যেষন ভাব ও রম নিহিত আছে তেন্রনি ভাব ও বলের স্বর সেই গানে ডিনি দিয়েছেন। 
যেমন_ “তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' । এই গানের শ্থরটিও অনুরূপ 'ভাব ও রসযুক্ত রাগ বেহাগের 
 জন্তরগত-_এন্প অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে ! 

এখন তাল ও লয়ের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার । বিলম্বিত লয়ের গানে শান্ত ও গন্ভীব রস 
উৎপন্ন হুয়। মধ্যলয়ে সাধারণতঃ শৃঙ্গায় রস পাওয়া যায়। ক্রুতলয়ের গানে কিছুটা অদ্ভুত রসের প্রকৃতি 
পাওয়া যায়। কিন্ত শব্দ ও স্থরের সংযোগে এ সব রসের পরিবর্তন ঘটতে পারে । তবে সাধাব্ণত 
উপরিউক্ত রসম্হি দেখা যায়। চৌতাল, সুরফাকতাল, ধাষার প্রভৃতি ফ্রপদ গানের তালে বীর ও শাস্তরস 
উৎপর হন্নে থাকে। ত্রিতাল, দ্বীপচন্ত্রী, তিলবাড়া এবং ঘৎ প্রভৃতি ভালে সাধারণভাবে শঙ্গার রসের গীত 
ও বাগ গায়! হয়। কাহাবুবা ও দাদদরা তালে ও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগের রচনাগুলি গাওয়া হুয়। 
, বিলম্বিত একতাল ও ঝুমর1 ভালে শান্ত ও শৃঙ্গার র্সাত্বক বচন! গাওয়া হয়। বাস্তবিক রস উৎপন্ন করার 
জন্য ও গীতের কবিতার পর ভাল লয়ের একটা! বিশেষ মহত্ব আছে। 

অনেক গুণীজন শিল্পী শুধু রাগের রলের উশরও বিচার ও আলোচনা করেছেন এবং এ অত্যন্ত 
বিরাট ও চিন্তনীয় বিষয় । এই বিষয়ের উপর অব্য প্রাচীন কাল থেকেই বিচারবিবেচনা ও আলোচনা 
হয়ে আসছে। প্রাচীন সংগীতশাস্তে প্রত্যেক স্বরের রং, বস ও দ্বভাব পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারিত কর! 
হয়েছে । কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ সংগীতজ্ঞেরা একে অতিশয়োক্তি ভেবে দৃষ্টি দেন না। কিন্ধু গভীরভাবে 
অনুসন্ধান ও চিন্ত! ক'রে দেখলে দেখ! যাবে যে, সংগীতশাস্ত্রের এ সব বর্ণন! অলীক নয়। এর মধ্য কিছু না 
কিছু গূঢ়রহস্ত পাওয়া যাবে সংগীতশান্ত্ে। প্রাচীন কালের সংগীতাচার্ধের মতাষতগুলি শ্রদ্ধাপৃধক বিচার 
বিবেচন। করার মতো! লোক বর্তমানে খুবই কম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাক! সংগীতের উপেক্ষিত শাস্ব ও 
বিষয়গুলি একত্র ক'রে সংগ্রহ কর! বর্তষানে সংগীতের একটি বড় কাদ ও স্যস্য)। এই কাজ কোনো একক 
ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সংগীতের 'রসোৎপান্বক অঙ্গ' যেগুলি আজ বিস্তৃত হবার উপক্রম হয়েছে, সেগুলির 
যথাযথ জনুনন্ধান ও সংগ্রহ হওয়া! দরকার। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগীতের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত 
দরকার এবং সংগীতজঞদের এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত । 
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বঙ্কিমচন্দ্র উপস্কাসগঠনে এক ক্রপদী আদর্শের পত্তন করেছিলেন। এই রূপরীতি তার মনের বিশিষ্ট 
প্রবণতার ফল । আদশরূপেও অঙুসরণযোগা । আবার উপচ্তাস বিশেষের আবেদন অনুযায়ী বিচিত্রও। 
বস্তুত বাংলা উপস্াসে দীর্ঘকাল এই কাঠামো চলেছে। তটটস্থ দৃষ্টিকোণ, সতর্ক প্রটগঠন, কাহিনীর 
বৃত্তাকার ভঙ্গি, উপকাহিনী প্রসঙ্গে নাটাবীতির আদর্শমানা ও ভাঙ্গ, কবিতার মেজাজকে অঙ্গীভূত করা 
অথবা নিপুণ নাট্যমূহূর্ত রচনা__বস্কিম-উপন্লাসের এই সব বিশিষ্টতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ 
আছে। নে-কারণে অধ্যাপক স্থনীলকুষার বন্দ্োপাধ্যায়ের বইটি পাঠকের মনে আশা জাগায়। 
বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে বেশ কিছু সমালোচনা হয়েছে। ভালো আলোচনাও আছে। তবে তার উপন্যাসের 
শিল্পরীতি নিয়ে কথা বিশেষ বলা হয় নি। শিল্পরীতির আলোচনা আমরা কম করতে অভ্ন্ত । উপন্যাসের 
বেলায় তো বটেই । আসলে শিল্পকৌশল যে বাইরের নয় তা মুখে মেনে নিয়েও মনে সংকুচিত থেকেছি। 
এ দেশে চিরকাল দেহ থেকে আত্মার গুরুত্ব। ফলে আমাদের শিল্পের উপভোগে বুদ্ধির চর্চা অল্প। 
বস্তনিষ্ঠা প্রশ্রয় পায় নি। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ইংরেজি বইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা! সাহিত্যের 
এক বড় উপকার করেছেন। তার নিজের ভাষায় বল! চলে ‘This call for a reorientation 
of the traditional method of critical approach.’ 

লেখক প্রথষেই রীতিবিষয়ে বন্ধিমচন্দ্রের সাধারণ প্রবণতার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন। তার পরে 
প্রতি উপন্তাসের গঠনকৌশল নিয়ে বিস্তৃত পরীক্ষা করেছেন। আঙ্গিক-বৈশিষ্টের দিক থেকে 
উপন্াসগুলিকে তিনি পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। ঘটনামুখ্য রোমান্স হিসেবে দুর্গেশনন্দিনী-ম্বপালিনীর 
অঙ্গ নিরীক্ষা করা হ'ল ।' %2016 of Psycho-social totality’-র অন্তর্গত ‘novels with passion- 
oriented Pattern’ কপে কপালকু'্চলা-বিযৰৃক্ষ-চন্দশেখর-কবষ্চকান্তের উইলকে দেখছেন। বিচিত্র আঙ্গিক 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করা হুল ইন্দিরা-যুগলাঙ্গুরীয়-রাধারাণী-রজনীকে। আনন্দমঠ 
দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে ধর্মীয় ও দেশপ্রেমমূলক তত্বপ্রবপতা উপন্যাসরীতিতে কিরূপ প্রভাব ফেলেছে 
তা আলোচিত হ'ল একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে । বাজসিংহের আঙ্গিক বৈশিষ্ট লেখক মহাকাব্যিক বিস্তার ও 
মহিমা লক্ষ্য করলেন একটা গোটা পরিচ্ছেদ জুড়ে । 

প্রতিটি ক্ষেত্রে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় প্লটগঠন, উপকাহিনী ও মূলকাহিনীর সম্পর্ক-বিচার, ঘটনাবিন্তাস 
তথা ঘটনা ও চরিত্রের মিশ্রণ নিয়ে ভেবেছেন। মাঝে মাঝে নাট্যরসস্থট্টির কলাকৌশল নিয়েও ছুচারটি 
মন্তব্য আছে। 

লেখক ঘা কিছু বলেছেন তার সঙ্গে নানা বিষয়ে পাঠকের মতভেদের সম্ভাবনা আছে। এমন 
মনে হতে পারে যে তার মত কোনো কোনে! ক্ষেত্রে প্রথান্থবর্তী। তাতে অবশ্য এ বইয়ের মূলা 
কমছে না। আসলে তিনি সাহিতাপাঠকদের ভাবাবেন । এ কারণেই তিনি ধন্কবাদের পাত্র। 

ক্ষেত্র গুণ 
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গাঙ্ধীজির জীবনপ্রভাত | বিজনবিহারী ভট্টাচার্য । জিজ্ঞাসা ১এ কলেজ রো কলকাতা1১ | দাম ছু টাক! 


গান্ধীজি | নারায়ণ চৌধুরী। শোতনা প্রেস পাবলিকেশনস ১৬ সৈয়দ আমীর আলি জ্যাতেনিউ কলকাতা ১৭। 
দাম সাড়ে তিন টাকা 

মহাত্মা গান্ধী | শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা ১৩৩ এ রাসবিহারী আযান্েণিউ কলকাতা! ২৯) দাম দেড় টাক! 
মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় ছোট বড় মাঝারি নানা ধরনের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে । 
বাংলায়ও গছে-পছে গান্ধীজীবনী অনেকগুলি প্রকাশিত দেখা যায়। এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী 
জনসাধারণ সম্যকভাবে গান্ধীজীবন ও দর্শনকে উপলব্ধি করার বিশেষ সযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় 
ভাষায় যেমন তেমনি অভারতীয় ভাষাসমূহেও হয়েছে । সারা বিশ্বেই বিশিষ্ট মনীধীর জীবন ও দর্শন নিয়ে 
বহুজনে বছুভাবে আলোচনা! করেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন তাদের জীবনবোধের আলোকে বিচারের 
মানদণ্ড ভিন্ন কিন্তু অহিংসমস্ত্রের উদগাতা! রূপে এই মহান ব্যক্তির চরিত্র ও আদর্শ, কর্ম ও কীতি সমানভাবেই 
আকর্ষণীয় হয়েছে । তারা সকলেই একমত ষে গান্ধীজি জীবনপ্রভাত থেকে জীবনপায়াহ্ধ পর্যন্ত একটি 
আদর্শে ই স্থিতধা ছিলেন। 

কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা এ সাহিত্যের রামতঙ্গ লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর বিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য গাদ্ধীজির জীবনপ্রভাত' এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের নিবেদনে লিখেছিলেন__ব্থপ্রাচীন কালে 
কপিলবস্তর রাজকুমার রাজ্য-এশ্বর্ধ ভোগস্থখ খ্যাতিপ্রতিপত্তি সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া মানুষের 
মুক্তিপথ দদ্ধানের জন্য ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। তীহারও মন্ত্র ছিল ‘অহিংসা পরমো ধর্ম; । আধুনিক 
যুগের এই বৃদ্ধদেবও অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। শাকাসিংহের মতে! সমগ্র মহুস্থজাতির মুক্তির 
উদ্দেশ্যে তিনি সর্বন্ব বিসর্জন দ্িয়াছেন। বাকো, কর্মে এবং আচরণে এই সন্ন্যাসী যে আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন_ গ্রহণ করা অনায়াসদাধ্য না হইলেও, তাহা যে সম্মানের যোগ্য এ-কথা সমগ্র পৃথিবী 
হ্বীকার করিয়াছে ।'__-এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি গান্ধীজি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিচারবিবেচনা করা 
যায় তা হলে রবীন্দ্রনাথের "গান্ধী মহারাজ'এর উদ্দেশ্বে রচিত কবিতারও শেষের চরণ কটি উচ্চারণ 
করতে পারা যাবে-_“চিরকালের হাতকড়ি যে, ধুলায় খসে পড়ল নিজে, লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।' 

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তার 'গান্ধীজির জীবনপ্রভাত? গ্রন্থের বর্তমানের তৃতীয় সংস্করণকে 

একুশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন--১) পিতা ও মাতা, ২) প্রথম পাঠ, ৩) উচ্চ বিদ্যালয়ের পালা শুরু, 
৪) বিষ্যালয়ের বাহিরে, ৫) ডবল প্রমোশন, ৬) প্রবেশিকার প্রস্ততি, ৭) অপরাধ ও অনুশোচনা, 
৮) ধর্মজিজ্ঞাসা, =) মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, ১৯) বিলাত যাতা, ১১) সরলতর জীবনযাত্রা, ১২) নিরামিষ 
আহার, ১৩) ধর্মচিন্তা, ১৪) পুঁভলীবাঈয়ের মৃত্যু, ১৫) উদ্যোগীর লক্ম্মালাভ, ১৬) ‘অবাঞ্ছিত আগস্জক', 
১৭) কালা ও গোরা, ১৮) আত্মশক্তির উদ্বোধন, ১৯) নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস, ২০) সবুজ বই ও 
২১) অহিংস । , 

এই সঙ্গে পরিশিষ্টে বিশিষ্ট গ্রন্থকার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন ১৮৮৭ সালে যেবার গান্ধীজি 
বোদ্বাই বিশ্ববিষ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেবারকার প্রশ্নপত্রগুলি। এই প্রশ্নপত্রগুলি 
ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিসন থেকে জে. এম. উপাধ্যায় সম্পাদিত “মহাত্মা গান্ধী আজ, 
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এ স্টূডেণ্ট” গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার বর্তমান সংস্করণটিকে আরো প্রামাণ্য করার জন্তে বহু তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন নতুন করে। এই সব আকর গ্রস্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা আর একটি গ্রন্থ প্যারেলাল প্রণীত 
‘মহাত্মা গান্ধী : দি আলি ফেজ? প্রথমথণ্ড। মহৎ জীবনীএচনায় লেখকের অমুসন্ধিংস্থ দৃষ্টির তীক্ষপরিচয়টি 
অধিকাংশ অধ্যায়েই পরিস্ফুট হয়েছে । এইভাবে তথ্য ও তত্বের যুগলবন্ধনে আলোচ্য সংস্করণটি ডক্টর 
ভট্টাচার্ধের সাহিত্যগবেধণার স্তায় প্রগাঢ় নিষ্ঠারই আর একদিকের পরিচিতিবাহী গ্রন্থ । গ্রন্থকার অত্ন্ত 
খঙ্গু ভাষায় বলিষ্ জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী কথা মনোজ্ভাবে ব্যক্ত করেছেন। 

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে নারায়ণ চৌধুরীর নাম বাংলাদেশে স্থপরিচিত। তিনি গান্ধী জন্ম 
শতবর্ষে অনেকশুলি প্রবন্ধাদি রচনা! করেছেন এবং গান্ধী রচনারও অনুবাদ করেছেন । আলোচ্য গ্রন্থে তিনি 
গান্ধীজির জীবন নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি বাংলায় গান্ধীচচার বিষয়েও একাধিক অধ্যায়ে 
তার আলোচনাকে পরিব্প্ত করেছেন। "মহাত্মা গান্ধী” অধ্যায়ে তিনি গান্ধী-ব্যক্তিত্ব ও বৈশিঞ্য এবং 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার মৌল অবদানের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন । এই ধরনের 
অধ্যায়গুলি হচ্ছে-_গগান্ধীজি ও ছাত্রসমাজ', 'গান্ধীজির দৃষ্টিতে সর্বোদয়', 'গান্ধীদর্শনের শিক্ষা", “বিপ্লবী 
গান্ধী", ‘গান্ধীজির সংবাদপত্রসেবা”, 'সাশ্প্রদায়িকতা ও গান্ধীজি’, 'আত্মাহুসন্ধানী গান্ধী" এবং ‘সত্যের অস্নান 
জ্যোতিঃ'। আলোচ্য অধ্যায়গুলিতে গ্রন্থকার প্রামাণ্য উক্তি সকল উদ্ধৃত ক'রে ভারত ভাবনায় ও মানব 
কল্যাণে গান্ধীজির মনন ও চিন্তনের গভীর সমীক্ষা উপস্থাপিত করেছেন। 

‘বৃবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধী” অধ্যায়ে তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তিন মনীষীর 
জীবন, কর্ম ও দর্শনের মৌলতত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং উভয়ের মিল যেমন আবিষ্কার করেছেন 
তেমনি অমিলেরও কথা উল্লেখ ক'রে সার্থক তুলনামূলক নিবন্ধের আদর্শ স্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে 
“রবীন্দ্রনাথ ও গান্ীজি' অধ্যায়টিও অনুরূপ বৈশিষ্টাপূর্ণ। এই প্রবন্ধটির মধ্যে প্রারস্তেই লেখক উভয়ের 
বিষয়ে আলোচনার স্থত্রে লিখছেন__“কবিগ্ুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী আধুনিক ভারতের দুই শ্রেষ্ট 
মানব। দুইয়ের বাক্তিত্বে ও মানসিকতায় যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্তও 
প্রবল। কর্মের প্রকৃতিতে, জীবনযাত্রার রীতি ও প্রকরণের ক্ষেত্রে, তাদের চেয়ে দুজন ভিন্ন গোত্রের মান্য 
কল্পনাও করা যায় না। অথচ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে দেখা যায়, 
উভগ্নের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর এঁক্য আছে। তাঁরা যেন পরস্পরের পরিপূরক, দুইয়ে মিলে 
একটি বৃহত্তর পূর্ণতা। বরবীন্ত্রনাথ যদি হন ভারতীয় জীবনের বাণীরূপের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, গান্ধীজি হলেন 
তার কর্মকুতর সবচেছে প্রতিনিধি স্থানীয় নায়ক । একজন কবীন্ত্র, আর একজন কর্ষবীর । এই 
দুইয়ের মিলিত সাধনায় আধুনিক ভারতের প্রতিভার সার্থক বিকাশ হয়েছে ।' এবং “রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ 
ও গান্ধী’ প্রসঙ্গের আলোচনায় লিখেছেন__প্রত্যেকে:ই জীবন লালিত হয়েছে জাতীয়তা আর ধদার্ধবাদের 
আবহাওয়ায় । জাতীয়তার সুত্রে এসেছে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির এতিহে এঁকাস্তিক বিশ্বাস, 
পরাধীনতার মর্মজ্বালা, স্বাধীনতার দুর্বার স্পৃহা এবং ওদার্ধবাদের সুত্রে এসেছে মানবিক মৃল্যবোধ গুলিতে 
গভীর প্রত্যয় । আধুনিক পরিভাষায় যাকে “ছিউম্যানিজম" বা মানবতাবাদ বলা হয় তা তিনেরই 
ব্যক্তিত্বের ‘সামান্ত লক্ষণ' ৷ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সুত্রেই হোক আর সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের স্ত্রেই 
হোক, মানবতার লঞ্থনায় রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর অন্তরে বেদনার সীমা-পরিসীম! ছিল না। তিনজনই 








গ্রন্থমমালোচনা ৭১৭ 
প্রায় সমান গ্রবলতার সঙ্গে, অবশ্য বাক্তিগত ঝোকে ই তারতমা সহ, সমাঙ্জ-সংস্কারের অবশ্ট প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন নানাবিধ কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে ভারতীয় মলের মুক্তি, 
বিবেকানন্দ চেয়েছেন ভারতের তথাকথিত নিশ্নজাতির কোটি কোটি মানুষের জাগরণ, আর গান্ধীজি 
চেয়েছেন অস্পৃশ্যতা মছাপাপের সমূল উচ্ছেদ । মনুর অনুশাসন-প্রপীড়িত পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে 
নারীজাতি যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও অত্যাচারিত হয়ে এমেছে__এই তিনজনই আন্তরিকভাবে চেয়েছেন 
নারীজাতির উন্নয়ন । কিন্তু এই তিন মহাজনের ধিনিই যাই করুণ না কেন, তাদের তাবৎ চিন্তা ও 
প্রয়াসের মূলে সঞ্তীবনী প্রেরণার মতো নিয়ত কাজ করেছিল এঁকাস্তিক দেশপ্রেমের ব্যঞ্কনা । ভারতের 
মাটি ও মানুষকে এরা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন।' ভারতভাবনায় মনীষীপ্রাণের কথা লেখক সুন্দর 
ভাবে বাক্ত করেছেন । 

‘বাংলা সাহিত্যে গান্ধীচিস্তার গ্রভাব' অধ্যায়ে গ্রন্থকার যথেষ্ট অনুসন্ধানী প্রথর দৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছেন ॥। বাংলার কাব্যে, উপন্তাসে, ছোট গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে ও সাংবাদিকতায় গান্ধীচিস্তার কতখানি 
এবং কি ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার বিষয়ে লেখকের নিবন্ধটি মৌলিকতাপূর্ণ। 
আরো বিস্তুতভাবে এই আলোচনাটি উপস্থাপিত হলেও হয় তো পাঠকদের ক্লাস্তিকর হ'ত না। বাংলা 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে গান্ধীচর্চার বিষয়ে এই ভাবে অনুসন্ধান ক'রে নিবন্ধ রচিত হওয়ায় গান্ধী 
জন্মশতবর্ষে বাডালি গান্ধীজিকে যে দীর্ঘ দিন ধরে কিভাবে গ্রহণ করেছে তার সম্যক পরিচয় লিপিবদ্ধ হল। 

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহাত্মা গান্ধী’ গ্রস্থটিতে সরল ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিসরে গান্ধী 
জীবন এবং তার পরিচালনায় ভারতের শ্বাধীনত!| সংগ্রামের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। গ্রস্বকার ১৯২০ 
সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই তার আলোচ্য গ্রন্থটির রচনায় 
গভীর আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট । মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবলী বর্ণনায় গ্রস্থকারের গভীর আস্তরিকতার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সহজ সরল ভাষায় জীবনচরিত রচনার ভঙ্গিটি। গ্রন্থটি হয়েছে সর্বজনের পক্ষেই 
পাঠোপযোগী । j 


১৩ 





সম্পাদকীয় 
রখীজ্্রভারতী পত্রিকা বর্তমান লংখায় অই বর্ষে পদাপণ করল । 

রবীন্দ্রনাথের রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়া সাকে! 
প্রদর্শশালার সংগৃহীত এবং আলোচ্য সংখ্যায় বিশ্বভারতীর সৌজন্তে প্রকাশিত হল। 

রবীন্্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্ধের ‘ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ’ প্রসঙ্গের আলোচনাটির বর্তমান সংখ্যায় 
শেষ অধ্যায়টি প্রকাশ করা হয়েছে । আলোচ্য সংখ্যায় বর্তমান উপাচার্ধা দর্শনের বিশেষ বিভাগের একটি 
গভীর আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। 

রবীজ্জভারতীর বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের অধ্যাপক “অনুশ্বার আর বিসর্গের কথা' গ্রসঙ্গের এক 
সরম সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় রত তরুণ অধ্যাপকের 'হালকবি 
সংকলিত 'গাহান্ত্রলঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী: প্রসঙ্গের তুলনামূলক এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করা হল। 

বিশ্বভাবতীর সংগীত বিভাগীয় অধ্যাপকের “ভারতীয় সংগীতের রশ’ বিষয়ের বিশেষ তত্বনিষ্ 
আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে। 

বিশ্বের বিশিঃ মননশীল চিস্তাবিদদের অন্যতম বারট্রাগ্ড রাসেল পরিণত বয়সে পরলোক গমন 
করলেন। আলোচ্য সংখ্যায় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের 'বারট্রাও রাসেলের জীবন ও দর্শন" নিবন্ধটি প্রকাশ ক'রে 
পরলোকগতের স্থৃতির প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হুল। 

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা! গান্ধীর জন্ম। সেই হিসাবে জন্মশতবাধিকী পুতি-উৎসব 
সারা বিশ্বে প্রতিপালিত হয়েছে । বর্তমান সংখ্যায় গগান্ধীজি ও অহিংস!’ বিষয়ের আলোচনাটি প্রকাশ 
ক'রে মহাত্সার প্রতি শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন কর হচ্ছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অংকিত 'জেব্ল্নেসা, ত্রিবর্ণচিত্রটি রবীন্দ্রভারতী-সমিতির সৌজন্তে প্রকাশিত হুল । 
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